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“হে ভগ্ববান্‌, তুমি চেয়েছ আমাদের বিশ্বাস কি ধরণের 
তা, পরীক্ষা করতে, তোমার কঠ্টিপাথরে আমাদের 
আন্তরিকতা কষে দেখতে । ভগবান, এই অগ্নিপরীক্ষা 
থেকে আমরা যেন উঠে আসতে পারি উন্নততর, শুদ্ধতর 
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শিক্ষাবিভাগের মহামান্ক ডিরেক্টর বাহাছুর কর্তৃক মধ্য ও উচ্চ 
ইংরাজী স্কুলসমূহ্র বাঙিকা-পাঠ্য পুস্তকব্ধপে নিন্দিষ্ট। 
১৯৩৩ সালের “কলিকাতা কাত গেজেট ভরষ্টব্য। ষ্টব্য ॥ 


স্পস্ট পরল পম পাটি দশা 


ভারতের নারী 
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“সচিত্র-গীতা”দম্পাদক ও “ভার তপুরুষ--শ্রীঅরবিদ্দ", “ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস+ «সচিত্র--পদ্ে-গীত।; প্রভৃতি পুস্তক-প্রণেত! 


শ্রীউপেন্দ্র চন্জ্র ভট্টাচার্য? (বিদযাভুষণ ) 


প্রণীত 


অষ্টবিংশ সংস্করণ 
( পুনসুদ্রণ ) 


মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড 
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক 
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প্রকাশক- শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি. এ. 


মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড 


১*নং বঙ্কিম চ্যাটাজ্জী স্ত্রী, কলিকাতা-_-১২ 


“হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ 
সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। ভুলিও না তোমার সমাজ-_ঃ 
বিরাট মহাম।য়ার ছায়! মাত্র ।” 


বিবেকানন্দ 
আসামের একমাত্র পরিবেশক £ মুদ্রাকর ঃ শ্রীহরেক্ ঘোষ 
বি. বি. ত্রার্ধার্স এগড কোং অথেন্টিক প্রেস 


কলেজ হোষ্টেল বো, গো হাটী--১ ৩০নং ও মরবিন্দ সরণী, কলিকাতা € 
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স্নেহময়ী সে মুরতি করিয়া স্মরণ 
ভক্তিতে ভারত-নারী' করিনু অর্পণ । 
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“সংঘত হয়ে শান্তভাবে মায়ের শক্তির কাছে নিজেকে 
খুলে দাও, সে শক্তির কাছে সম্মতি দাও, নিন্ম প্রকৃতির 
প্রেরণাকে প্রত্যাখ্যান কর।” 

- জ্রীঅরবিন্দ 
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আসি শিমার পুপসাত্যারগআর আঁশমখসী 





“শজি-দাধন! ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে 
"দিয়েছেন। প্রেমের জাধনা করি_কিম্ত যেখানে শক্তি 
নাই, জেখানে প্রেমও থাকে না, অঙ্কীর্ণতা-দ্ষুদ্রতা আসে, 
ক্ষুদ্র জঙ্গীর্ণ মনে-গ্রাণে প্রেমের স্থান নাই।” 

_ শ্্রীঅরবিন্দ 


ভুমিকা 


জগদ্ধাত্রী জগদম্বার অর্চনায় বিক্রয়লন্ধ অর্থ উৎসর্গ-মানসে আর্ধ্য-কন্তাগণের জন্ত 
“ভারতের নাবী” প্রকাশিত হইল। 

বর্তমানকালে শাস্বাহ্ুবাদ, আদর্শ ও উচ্চভাব লইয়া! অনেক পুস্তক নারীশিক্ষার 
উদ্দেশে লিখিত হইয়াছে । কিন্তু তাহাতে রীতি-নীতি ও আচারু-ব্যবহার সম্বন্ধে 
বিশিষ্ট আলোচনা নাই। আমি এই পুস্তকে €দনন্দিন জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক 
অবশ্তপালনীয় বিষয় বিশদরূপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করিক্লাছি এবং অধুনাপ্রচলিত 
আচার-ব্যবহাঁরের ঘথাসম্ভব দোষগুণ আলোচনা করিয়াছি । পরিশেষে ভারতের 
দ্শটী আদর্শ নারীর পুণ্যচরিত্র বণ্রিত হুইয়াছে। তাহাদের জীবনের যে অংশটা 
সর্বাপেক্ষা মহিমময় সেই অংশই যথাসম্ভব পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। 
সামজিক ও নৈতিক ছুই একটী জটিল প্রবন্ধ লিখিতে ভাষা! ও ভাব অপেক্ষারুত 
কঠিন হইয়াছে । আমার ভরসা! স্্রীজাতির মঙ্গলাকাজ্জী সধিগণ তাহাদের স্ব ম্ব 
গৃহলম্্মীকে এই পুস্তক অধ্যয়নে সহায়তা করিবেন। 

এই পুস্তকের পাণুলিপি বঙ্গদেশের বর্তমান মনীধিগণের মধ্যে অনেককে 
দেখাইয়াছিলাম, তাহাদের উৎসাহেই পুস্তকখানি প্রকাশে সাহসী হইলাম । 

আমার অন্যতম অগ্রজ স্সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কুমুদেন্দু ভট্টাচার্য কাব্যরত্বাকর 
মহাশয় প্রবন্ধগুলি সর্বতোভাবে সংশোধন ও পরিবদ্ধন করিয়া! দিয়াছেন এবং কনিষ্ঠ 
প্রমান কিশোরীমোহন ভট্টাচার্ধ্য জীবনী-সম্কলনে সহায়তা করিয়াছেন। ইহাদের 
যত্ব ও সহান্ছভূতি না থাকিলে পুস্তকখানি সাধারণ-সমক্ষে বাহির করা অসম্ভব 
₹ইত। ইতি-_ 


7 শ্রীউপেন্দ্র চক্র ভট্টাচার্য 


মহা লয়।, সন ১৩২৬ সাল। 


ষষ্ঠ সংস্কব্রণেত্র ভূমিকা 


মায়ের কপায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই মত্প্রণীত “ভারতের নারী'র ষষ্ঠ সংস্করণ 
প্রকাশিত হইল। বত্তমান নাটক-উপন্াস-প্রাবিত “সবৃজ সাহিত্যের" যুগে কুললসনা ও 
গৃহলক্ষ্মীদের নিকট এই ধরণের পুস্তকের তদর ষে আজও কমে নাই, তাহা “ভারতের 
নারী'র পক্ষে কম শ্লীঘাপ কথা নহে। তথাপি ইহ! আমি নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতে 
কুন্তিত নই ষে, ইহাতে আমার নিজের কিছু আনন্দ বা কৃতিত্ব নাই। স্বৃদীর্ঘ জীবন- 
পথের সঙ্কটময় যাত্রার সময়ে একদা ধাহার প্রেরণায় উদ্ু্ধ হইয়া ভারতের ভবিষ্বুৎ 
নারীসমাজের এঁকান্তিক মঙ্গলের জন্য এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছিল, হাদ্দেশে 
অলক্ষ্যে থাকির] তাহার কার্ধ্য তিনিই করাইয়| লইতেছেন। তাই এ বিশ্বাস আমার 
আজও আছে যে, এই পুস্তকপাঠে ভবিষৎ নারীসমাজ ভারত নারীর সনাতন আদর্শে 
অন্থপ্রাণিত হুইয়! নারীত্বের হৃত-গৌরব পুণঃপ্রতিঠিত করিতে সক্ষম হইবে। 

এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য অনেক দিক্‌ দিয়! পরিস্ফুট। ইহা ঠিক পূর্ব পূর্ব সংস্করণের 
পুনমু্্রণ নহে। অনেক বিষয় পরিবদ্গিত হইয়াছে, আবার বাছুল্যবোধে স্থানে স্থানে 
বহু অংশ পরিযাঞ্জিতও হইয়াছে, এবং আধুনিক ষুগপ্রগতির সহিত তাল রাখিয়! 
অনেক নৃতন বিষয়ও সংযোজিত করিতে হইয়াছে। “বিবাহ' ও “সংসার, প্রবন্ধ দুইটা 
পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রমোহন বেদীন্তশান্ত্রী পঞ্চতীর্থ মহোদয় কতৃর্ক লর্বংতাভাবে 
পরিবপ্তিত ও পরিবদ্ধিত করা হইয়াছে । এততণ্ডিন্ন “ভারতের নাবী-পরিচয়" অধ্যায়ে 
কতিপয় সতী-সাধ্বী ও প্রাতঃম্মরণীয়া নারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। 
“নারীর আদর্শ" শীর্ষক স্ুপলিত কবিতাটা প্রসিদ্ধ কবি ও স্থুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রাধাচরণ 
চক্রবর্তী মহাশয়ের 'দীপা” নামক কবিভা-পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে এবং 
পরিশিষ্টে আমাদের কয়েকজন মনীধীর অতীত ও বর্তমান শ্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটা 
গুবন্ধ প্রদত্ত হইয়াছে। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই সংস্করণকে সকল দিক্‌ দিয়! সুন্দর ও শোভন করিয়া 
তুলিবার জন্য ধাহার! আমাকে সাহাধ্য করিয়াছেন তাহাদের মধ্য পরমাত্মীয় ও বন্ধ 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোকনাঁথ শান্ত, এম.এ. পি.-আর.-এম্‌-, বেদান্ততীর্থ; শ্রীযুক্ত 
প্রমথনাথ চত্রবস্তী., বি.-এ, বিদ্াভূষণ ও শ্রীমান্‌ মণিভূষণ বাগ.চি মহাশয়ের নাম 
উল্লেখযোগ্য । ইহাদের অযাচিত সাহায্যের জন্ত আমি ইহাদের নিকট বিশিষ্টভাবে 


১১ 


তজ্ঞ। ভরস! আছে, পূর্বাপর সংস্করণ অপেক্ষা এই সংস্করণের “ভারতের নারী? 
বীদমাজ ও কুললক্্ীগণের নিকট আদর-যত্ব পাইবে । ইতি--- 


মাহা, | প্রীউপেক্ চক্র তট্রাচার্ধ্য 


২৮শে শ্রাবণ, ১৩৪১ নাল। 


সপ্তম সংক্কবরণের ভুমিকা 

এই সংস্করণে সামান্ত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছি এবং ছুই একখানি 
নতন ছবিও সংযোজিত হুইয়াছে। বাঙ্গালাদেশের গৃহিণীগপের জন্য কবিরাজ আচাধ্য 
ইন্দুশেখর তর্কাচার্ধ্য -ন্যায়তর্কতীর্ঘ মহাশয় কর্তৃক লিখিত কতকগুলি টোটকা ওষধের 
তালিকা ও ব্যবহার-বিধি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। গৃহিণীগণ এই সব টোটকা শঁষধ 
ব্যবহারে উপস্থিত ক্ষেত্রে সামান্য সামান্ত বিপদের হাত হইতে অনেককে রক্ষা করিয়া 
গৃহস্থের অনেক উপকার সাধন করিতে পারিবেন--ইহাই আমাদের বিশ্বাস । 

আশা করি, পূর্ব পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা “ভারতের নারী'র বর্তমান সংস্করণ 
গৃহলক্ীদের নিকট অধিক আদৃত হইবে। 


আড়বালিয়।, | প্রীউপেক্জ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


জন্মাষ্টমী ১৩৪৫ সাল। 


বম সংস্কব্রণেন্র ভুমিকা 


আজকাল কাগজের অভাবে পুস্তকখানির মুদ্রণ ইচ্ছান্থরূপ করা যাইতেছে না; 
এদ্দিকে প্রত্যেক সংস্করণে ইহার কলেবর-বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হইতেছে । নান 
অস্থবিধাসত্বেও এই সংস্করণে সামান্য কয়েকটা নৃতন প্রবন্ধ সংযোজিত না করিয়া 
থাকিতে পারিলাম না । কলেবর-বুদ্ধির জন্ মূল্যবৃদ্ধি কর! হুইল না। আশ! করি, 
পূর্ব পুর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা এই সংস্করণ পর্বসাধারণের নিকট অধিক আদৃত 
হইবে। ইতি-_ 


বাছুড়ধাগান, 
১৩১, কালিদাস সিংহ লেন? কলিকাতা | 


শ্রীউপেন্দর চক্দর ভট্টাচার্য 
লক্্ীপুণিম1১ ১৩৫১ সাল। 


অয়োছশ সংদ্কব্রণেত্র ভামিক্া। 

“ভারতের নারী” যে ভারতের নারীত্ব-গৌরব ও তাহার মহিমাঁকে নৃতন করিয়া 
এ যুগের নারীদিগের নিকট তুলিয়া ধরিয়! তাহাদ্দিগের সম্মুথে একটা আদর্শকে স্থাপনা 
করিতে ক্ৃতকার্ধ্য হইয়াছে-_“ভারতের নারী"র বর্তমান সংস্করণই তাহার প্রমাণ । 

বর্তমান যুগে আমাদের দেশের বহু শিক্ষিতা নারী স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক নানারূপ| 
প্রবন্ধ লিখিতেছেন। স্থানাভাববশতঃ আমর! সেগুলি আমাের পুস্তকে গুনমূ্িন। 
করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার না দিতে পারায় ছুঃখিত। সম্প্রতি বিখ্যাত; 
“কেশরী” লাগ্তাহিক পত্রিকায় মেয়েদের লেখা যে সব ছোট ছোট প্রবন্ধ বাহির 
হইতেছে, তাহার কয্পেকটা আমরা “ভারতের নারী'র পরিশিষ্টে সংযোজিত করিয়া! 
পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিলাম । আশা করি, পূর্ব পূর্বব সংস্করণ অপেক্ষা এই। 
নংস্করণের ভারতের নারী” সকলের নিকট অধিক আদৃত হইবে। 


কলিক।তা ] 
রথযাত্রা, আবাঢ, ] ভ্রীউপেন্্ চন্দ ভট্টাচার্য্য 
১৩৫৯ সাল। 
ষোডেশ সংস্কন্রণেত্র ভুমিকা 


এই নৃতন সংস্করণটা পূর্ব পূর্ব সংস্করণের পুনর্্ঘণ বলিলেও চলে, কেবলমাত্র 
এই সংস্করণে শ্রীমতী সবিত| চৌধুরী বিলিখিত *গৃহলক্ষমী” প্রবন্ধটী 'আনন্দবাজাদ 
পত্রিক। হইতে উদ্ধাত করিয়া পরিশিষ্টে সংযোজিত করা হইল। ইতি-_. 


কলিকাতা 
দোলযাতরা, ফাল্গুন, | জ্ীউপেজ্দ চক্দ্র ভষ্টাচার্যয 


১৯৩৬১ স,ল। 
সপ্তবিংশ সংস্কব্রণেত্র তমিক। 
নারী-শিক্ষার উপযোগী আদর্শ প্রবন্ধের উপকরণে সমৃদ্ধ এই পুস্তকের সমাদর 

আদর্শেরই সমাদর | সংস্করণের বার্ষিক পুনরাবৃত্তি তা'র সাক্ষ্য । অষ্টাদশ সংস্করণের 
আনন্দবাজার পত্রিকা” হইতে ছুইটী এবং ঞ্শ্রীঅরবিন্দ মন্দির-বর্তিকা" হইতে 
শ্রীমায়ের একটা স্চিন্তিত প্রবন্ধ সংযে।জিত হুইয়াছিল। বর্তমান সংস্করণটা পূর্ব পূর্ব 
সংস্করণের পুনরুদ্রণ । আশা বর্তমান সংস্করণ সমধিক আদৃত হইবে। ইতি-__ 

কলিকাত। 


শত ১! বৈশাখ, ] প্রীউপেজ্দর চক্র ভট্টাচার্য 


১৩৭৩ সাল। 


অবতরণিকা 


প্রবন্ধ-সমূহ 


সরস জাপা ৯ পি আপস সি 


ত্রাস তা রসি তত সিউল দিল পন ভা পি তা সি ০ সি উল সি দি সি এ ধস সি পাস চা 5 


আকগআভরণ 
“বন্দে মাতরম, 


জয় ছুর্গে জগনম্মীতঃ 
ভক্তি দাও পদাস্থুজে 
শক্তি দে মা শক্তিরূপ! 
অবলা-কলঙ্ক লয়ে 
আত্মরক্ষা, ধন্মরক্ষা, 
দেহ, মন, বাহুতে মা 
কৌমারী রূপ সংস্থানে 
পালন করিয়া ধন্য 
বূপ দাঁও, স্বাস্থ্য দাও, 
স্বাস্থ্যরক্ষা-উদাসীন। 
যশ দাঁও, ভাগ্য দাও, 
পতি-মনোমত হ'তে 
সহধন্মিণীর ধর্ম 
কখনও ভুলেও যেন 
সম্তান-পালন-শক্তি 
দেশারাতি মারি রণে, 
জননী জনমভ্ভূমি 
স্বর্গাদপি গরিয়সী-_ 


(জার কত তন চরতররোজডি 


ৰ 
ৃ 
ৃ 
ৃ 
ূ 
ৃ 
ূ 
ৃ 
ূ 


৬ পি পি পচ সিট ওটি অনা এ উর পাস তপন 


শে এ রিসলিটি বি সত পা তস্তি,  জভি সপ ০৯ স্টিল পেশা পলিপ সপ পি সত 8টি পা সপ জা 


প্রণমামি শ্রীচরণে, 
জনমে, মরণে, রণে। 
অবলারে দে মা বল, 
বাচিয়া মা! নাহি ফল। 
সমাজের রক্ষা তরে 
বল দেগো দয়া করে। 
কম্তারূপে সেবাব্রত 
হই যেন মনোমত । 
দাও স্বাস্থ্যরক্ষা-মতি ; 
ভারত-নারী-হূর্গতি । 
দাও মনোমত বর; 
শক্তি দে মা তারপর । 
পালি যেন ধন্য হই ; 
পতি-প্রতিকূল! নই। 
গণেশজননি দে মা; | 
সে শকতি দে মা শ্যাম! । 
মায়ের অধিক মাতা, 
না ভুলি যেন সে কথা। 


০ 


|] 


১। 
নই । 
51 
৪ | 
গু । 
৬। 
৭ | 
৮ | 
৯! 
29 | 


১১ । 


ভারতের নারী 


বিষয় সুচী 
প্রথম ভাগ 
অবতরণিক! ও প্রবন্ধসমূহ 


ভারতের শিক্ষা-মন্ত্ 
ভারতের অবদান 
নারীর আবস্তকত। 


নারীর আদর্শ (পছ্য ) *** 


আধ্যশান্ত্রে নারীধর্ম 
আশিক্ষা 
বিবাহ 

সার 


সংসার-স্আাজ্জীর কর্তবা *.. 


স্বামী দেৰত। 
পত্বীত্ব 


১২। শ্বশুড়-শাশুড়ীর প্রতি 


৮৩। 


১৪। 
১৬ | 
১৬। 
১৭] 
১৮। 
১৯ | 


কর্তব্য 


ভাস্কর ও অন্তান্ত পরিজনের 


প্রতি কর্তব্য 
প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য 
দেশের প্রতি কর্তব্য 
সস্তান পালন 

সন্তানের শিক্ষা 
রোগি-্পরিচর্ধ্যা 


স্বাস্থ্য-রক্ষ ক 
২ । আত্মার পবিত্রতা রক্ষা **" 


ট16 ৮৯ সে তা 


০ ৩ ও ৭ শপ পপ ও পপ পাপ পপ পপ পপর স্পা 


২১। 
খ্ | 
২৩। 
২9 । 
২৫ 


হজ | 
২৭ | 
২৮৮1 
২৯ । 


৩৩ 


৩১: 
৩২। 
৩৩ | 
৩৪1 
৩৫। 
৩৬] 
৩৭। 
৩৮1 
৩৯ । 
৪০ | 
৪১ । 
৪ি২। 


র্প 
সহিষ্ত। 
তম 
স্থশৃঙ্খলা 
বিলাসিতা 
অলসত! 
ক্ষম] 
স্েহ-ষমতা 
বিনয় 
স্বাধীনত। 
ল্জ্জ| 
সরল্ত! 
গাস্তীর্ধ্য 
আত্ম-সস্তোষ 


অর্থসম্পদের সঘ্যবহার *** 


আমোদ-গ্রমোদ 
একান্নবন্তিত। 

গৃহ-বিবাদ 

দ্ানপ্রার্থার প্রতি কর্তব্য 
অতিথিসেব! ও ধন্বকাধ্য 
ব্রত-্নিয়ম-পালন 

সতীত ও সহুমরণ 


তীয় ভাগ 
সতী-কথা 
১। সতী ৯৯ ৰ ৮ | দময়স্থী » ১২২ 
২। পাব্বতী ১০২ 1 ৯। শকুস্তলা * ১২৭ 
৩। সাবিত্রী ১০৪: ১৯। দ্রৌপদী »,* ১৩১ 
৪ | অনস্য়! ১০৯ 1 ১১। দ্রোপদী ও সত্যভামা-সংবাদ১৪৩ 
৫। অকুদ্ধতী ১১০ 1 ১২। গাস্ধারী , ১৪৬ 
৬। সীতা ১১৪ 1 ১৩। চিন্তা * 3১৫১ 
৭ শৈব্য ১১৯ ১৪। বেছলা ** ১৫৫ 
রর ভাগ 
ভারতের নারী পরিচয় ১৬১---১৭৬ 
চতুর্থ ভাগ 
পরিশিষ্ট 
১। “বিৰাহ ও পাতিব্রত্য-_ ১*। "ভারতের নারীত্বের আদর্শ” 
খষি বস্কিমচন্ত্ ১৭৯ শ্রীশশাহ্কশেখর বাগচী *** ২০৭ 
২1 “অরবিন্দের পঙ্জ” ১১। “বর্তমান ষুগে নারীর দাত 
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ভান্নতেন্ন শিক্ষা-মন্ত্ 


সষ্টির পূর্বাবস্থা গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। গ্রলয়ের পরবর্তী অবস্থাও প্রায় 
দ্রপ; একমাত্র স্থিতিকালেই গ্রতিভাত হয়, _-যেন “ন্বপ্র দিয়ে তৈরী, সে যে স্বৃতি 
য়ে ঘেরা ।” স্থিতিকালের স্থৃতিও সুস্পষ্ট নহে। স্থির প্রারস্ত ও ধ্বংস ছুজেখী। 
তিকাল ব্যক্ত হইলেও রহস্তজালে আবৃত । 

স্থিতিকালের সতত! স্ষ্ট-জগতের প্রকৃতি-নিচয়ের অস্তরাত্মার তত্্রীতে তন্রীতে 
ক্কত হইয়া বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া আপনাকে বধ! পরিস্ফ্রণ করিতেছে। 
শ্ববিমোহিনী প্রকৃতি ও মানবাত্ম'--এতছুভয়ের আধারতূতা সত্তারূপে সে আপনাকে 
[ক্ত করিতেছে । 

নিখিল প্রকৃতি এই ছুজ্ঞেয রহস্য ভেদ করিয়া, আধারভূতা৷ সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে 
|নিবার জন্য অনস্ত অবিশ্রাম প্রবাহে, আপনার অস্থগৃচি আনন্দকে বর্ণে, গন্ধে 
বং শোভায় বিকশিত করিয়। একভাবে আবহুমানকাল ছুটিয়া চলিয়াছে। 

স্টির শ্রেষ্ঠ অবদান মানব-আত্মাও এই রহ্শ্য-জাল ছিন্ন করিয়া অনন্ত তপস্তা 
[রা এই সত্তাকে জানিবার জন্য আবহমানকাল ছুটিয়া চলিয়াছে। অমোঘ বীর্ধ্য, 
মিত সাহস এবং অনস্ত তপন্তা দ্বারা ইহাকে পাইতে ব্যর্থকাম হইয়া, নিজের খর্বাত।- 
তা বুঝিতে পারিয়া, মানৰ-মন অতি দীন আকুলম্বরে বলিতেছে-__“অস্তরাতা 
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জ্যোতিঃসম্পদ্‌ মানব-মনের এই পরিপূর্ণ আত্ম-নিব্দেনে তৃষ্ট হইয়া, পুনঃপুনঃ 
নন-মর্ণের সঞ্চিত বেদন! দূরীভূত করিয়া অন্তরের গভীরতলের ছার উদঘাটন করিয়া 
শতেছেন-_“আত্মস্থ হও, আপনাকে বিকশিত কর, আপনাকে সমর্পণ কর, 
পনার দিক্‌ হইতে সকলের দিকে ফের ।” 

মানব-মন পরিপূর্ণভাবে এই নির্দেশে আত্মোৎ্সর্গ করিয়া আপনাকে ব্রাঙ্গ- 
শগবত করিবার নিমিত্ব কর্ণ-ভক্তি-জ্ঞানের সাধনায় রত হুইল; এবং 'এইরূপে 
রশ, ভক্তি ও জ্ঞানের নমন্বয়ে নিজের চাঞ্চল্য দূরীভূত করিয়া আত্মস্থ হইল। 

এই কর্ম-ভক্তি-জ্ঞানের সাধনাই আমাদের শিক্ষা-মন্ত্রঁ আমাদের দীক্ষা -মনতর। 
নাজ আমরা পাশ্চাত্য জাতির সংশ্রবে আনিয়া! আমাদের দেশের নেই সাধনা ভূলিয়! 


ভারতের নারী 


গিয়াছি। জননীগণ, এই ছুপ্দিনে আপনারা কর্ম-ভক্তি-জ্ঞানের সাধনায় আমা 
দেশকে পুনরায্স পৃত ও ভাগবত করিয়া তুলুন । 


ভাবতেন অবচান 


বিশ্বব্রন্মাপ্ডের মধ্যে কত পৃথিবী, কত চন্দ্র, কত কুর্য্য আছে, তাহা এখনও মানু 
আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই। সকলেই একটা পৃথিবী, একটী নূর্ধ্য ও একটী চন্দ্র 
কতকগুলি গ্রহ-নক্ষত্র দেখিক়াছে। আবার আমাদের এই পৃথিবীতে চন্দ্র-স্ধ্য ও গ্রং 
নক্ষত্র কতটুকু কাজ করে, তাহাও কেহ এখনও বলিতে জন্পূর্ণ সমর্থ নহে। 
আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তাহার তিন ভাগ জঙগ ও একভাগ স্বল; এর 
নির্দেশ করা সম্ভব হইয়াছে, এবং উহাকে নৃতন ও প্রাচীন নামে অভিহিত ক 
গিক়্াছে। প্রাচীন ভাগে এপিয়।, ইউরোপ, আফ্রিকা ও ওসিয়ানিয়া এই কয় 
মহাদদেশ। এই এসিয়! মহাদেশেই আবার অনেকগুলি দেশ আছে। তাহার মে 
ভারতবর্ষ একটী। এই ভারতবর্ষই আমাদের দেশ । 

ভরত বাজার নাম হুইতেই আমাদের দেশের নাম হইয়াছে "ভারতবর্ষ 
আমার্দের দেশের মত দেশ পৃথিবীতে কোথাও নাই । কোন দেশেই হিমালক্ের ম 
স্থল্দর ও সুউচ্চ পর্বত নাই ; কিস্বা সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, গোদাবরী ও সরস্বতীর £ 
সুন্দর সুন্দর নদ-নদীও নাই। প্রারতিক দ্রব্যসম্ভারে সম্পত্তিশালী ভারতের মত স্থ 
কোথাও নাই। ভারতে যাহা নাই, তাহা পৃথিবীর কোথাও নাই। রামায় 
মহাভারত ও পুরাণার্দি হইতে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস জানিতে পারা যায়। এ 
ইতিহাস-পাঠে আমরা আমাদের দেশের সংস্থান সম্বন্ধে এবং আমাদের পূর্বপুরুষ 
সভী-সাধবীগণের সম্বন্ধে সব কথাই জানিতে পারি ! 

উত্তরে মশিময় পর্বতশ্রাজ হিমালয় ভারতমাতার মুকুটম্বরূপ বিরাজমান, দক্ষি 


চ 


ভারতের অবদ্ধান 


স্তরত্বাকর নীলাম্থ ভারতমহাসাগর তাহার চরণ বিধৌত করিতেছে । পশ্চিমে 
দারবসাগর, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর যেন তাহার চরপারবিন্দে আপনার্দিগকে উৎসর্গ 
চরিবার নিমিত ছুটিয়াছে। মধ্যে বিদ্ধ্যপর্বত মেখলার স্তাকস শোভ] পাইতেছে ; 
সই ষেখলায় ষেন তিনি দ্বিধা! বিভক্ত হইয়া! পড়িয়াছেন। হিমালয় হইতে বিদ্ধয- 
গা পর্ধ্যন্ত উত্তর ভাগকে আর্ধ্যাবর্ত এবং বিদ্ধ্যপর্বতের দক্ষিণের দেশকে দাক্ষিণাত্য 
লে। মনে হয়, প্রকৃতিদেবী নিজের মনের মত করিয়া ভারতমাতাকে সর্ধসৌন্দর্য্য- 
যী করিয়াছেন । 
আধুনিক এঁতিহাসিকগশের বিশ্বাস-_ভারতীয় সভ্যতার আদিপুকষ আধ্যগণ 
চারতে পঞ্জাব প্রদেশে সিন্ধুনদের তীরে প্রথমে বাস করেন। তাহার! হিন্দু নামে 
হভিহিত। সেই হিন্দুজাতি ক্রমে ক্রমে ভারতের সর্বত্র নিজ সভ্যতালোক বিকীর্ণ 
চরিলেন। লোক-বৃদ্ধির সহিত সংসার ও সমাজের সুবিধার জন্য তাহার চারি বর্ণের 
হষ্টি করিলেন । ইহাদের মধ্যে ধাহারা ধর্মচিন্তা করিতেন এবং সকলের মধ্যে 
চগবানূকে মূর্ত করিয়া, সকলকেই আত্মপ্রতিষ্ঠ করিয়া জগৎকে সচ্চিদানন্দের 
মধিকারী করিতে লাগিলেন, এবং ত্যাগ ও জ্ঞানের বলে দেশকে ভাগবত করিয়া! 
চপিলেন, তাহারা! হইলেন ব্রাহ্মণ । সমাজে ইহাদের কর্তব্য নির্ধারিত হইল বিদ্যাচষ্চা, 
র্শিক্ষা দান, সকলের স্থবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! সমাজ ও রাষ্ট্রের গঠন, সমাজের 
হভার্থে ম্ব স্ব সাধনা, তপস্তা। ও শক্তির নিয়োগ । ধাহারা ব্রাহ্মণের আদর্শ প্রতিষ্ঠার 
দন্ত জীবন উৎসর্গ করিলেন, অর্থাৎ ধাহারা ব্রাক্ষণের দক্ষিণ বাহু-ম্বরূপ, ধাহার বাষ্ 
সমাজকে অনার্ধ্যের হস্ত হইতে রক্ষা! করিবার জন্ত অস্ত্ধারণ করিলেন, ধাহারা শ্ব ব্ব 
ীর্ধ্য ও জীবন দান করিলেন, দেশ-রক্ষার্থে ধাহারা ক্ষত্র-সম্পদে দেশকে ধনী করিলেন, 
ঠাহাদের নাম হইল ক্ষত্রির ; ধাহা'রা এই আদর্শ হদয়ঙ্গম করিয়া লোকস্থিতির জন্য 
মাজের পুষ্টিসাধনে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং অর্থ-সম্পদে দেশকে সম্বদ্ধিশালী 
চরিলেন, তাহাদের নাম হইল বৈশ্ব । আর তিন জাতির কর্তব্যের প্রতিদান করিয়! 
ণনন্দের অধিকারী হইবার জন্ত ইহাদের সেবায় বাহার! অগ্রসর হইলেন, তাহাদের 
হইল শৃত্র। তখন চতুর্বর্ণের সকলেই সমভাবে সমাজের সেবা! করিতে লাগিলেন, 
কহ কাহাকেও হীন বলিয়। বিবেচনা! করিতেন ন!। 


৩ 


ভারতের নারী 


হিন্দুগণই প্রথমে সর্বপ্রকার বিদ্যার চচ্চা করেন আর জগৎকে জ্ঞানালোকে 
উদ্ভাসিত করেন । ভারতই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদি-্জননী- ত্যাগ-সাধনার পীঠভূষি। 
ভারতের বিস্তা, ভারতের সাধনা, ভারতের ধর, ভারতের শিক্ষা-দীক্ষা, ভারতের| 
সতী-ধর্ষের কীন্তি-হুক্ত সর্বত্র বিঘোধিত-_জয়শ্রীমপ্তিত। ভারতের রমণী প্অজ্ঞান-| 
তষ- খণগ্ডনী, শুক্ত-জননী, ব্রহ্মবাদিনী, খজ্মগুল-মগ্ডনী” | 

শ্রীরামচন্জরের রাজ্যশাসন, প্রজাপালন, ধর্মরক্ষণ প্রভৃতি কর্তব্য-সাধনের কাহিনী। 
জগতের ইতিহাসে দ্বিতীয় নাই। শ্রীরাম-পত্বী সীতা সতীত্ব-ধর্্ম হবার জগৎকে 
পরিপৃত করিয়া গিয়াছেন। সাবিত্রী বত ম্বামীকে বীচাইলেন-_ভারত ভিন্ন জগতে! 
কে কোথায় এ দৃশ্ট দেখিয়াছে ? কোন্‌ দেশে বেহুল। গলিতপ্রায় ব্বামীর ক্ষেতে 
প্রাণ সঞ্চার কবিতে পারিয্বাছে? কোন্‌ দেশে “সতী” স্বামি-নিন্দ। শুনিয়। দবেহত্যাগ 
করিয়াছেন? কোন্‌ দেশে মুশ্তিমতী-সতী “সতী নিজের দেহথানি বায়ান্ন খণ্ড করিয়া 
চারিদিকে ছড়াইয়। সমগ্র দেশকে এক পুণ্য গণ্তীর ভিতর রাখিয়াছেন--পাছে পাপ] 
স্পর্শ করে! দময়ন্তী, নীলা, চুড়ালা, রস্তিদেবী, ভ্রৌপদী, চিন্তা প্রভৃতি রাজকন্তা 
হুইয়াঁও ম্বেচ্ছাপ্স কত ক্লেশ সহ্‌ করিয়াছেন ! স্বামী অন্ধ ছিলেন বলিয়া গাঞ্ধারীছেবী 
চক্ষে বস্ত্র বাধিয়া নিজেও অন্ধ সাজিয়াছিলেন। বাজগুতনার বীর রমণীগণের 
“হরব্রতের” কথা, শ্মিতবদনে স্বামী ও পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণের কাহিনী কে না 
জানে ? বিধাতার আশীর্ববাদে, তাহাদের পুণ্য-মহিমায় এদেশ সতীর খনি । কতক! 
কালমাহাঘ্যে, কতক আমাদের শিক্ষার দোষে, এখন সে ভাব ৰিরল হইলেও 
তীর অঙ্গম্পর্শে পুণ্য পীঠস্থানের পবিজ্র ধূলি ভাগীরথীর পবিত্র সলিলের মন 
চিরদিনই সন্ত কলুষ ধৌত করিতেছে ; ধর্মজগতে এবং কর্মজগতে ভারতের 
অবদান অপূর্ব । 


নান্নীব্র আব্শ্যক্তত। 

বিশ্বনষ্টির সকল আদর্শের সারভূতাব্ূপে ভগবান্‌ নারীর স্ষ্টি করিক্াছেন। 
স্থরচিন্তে পর্যযালোচনা করিলে আমরা জগদ্বন্ধনের সমুদ্র উপাদান নাবী-জাতির 
+ধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি। প্রকৃতি বিশ্বজগতের বন্ধন ; নারীর অন্য নামও প্রকৃতি । 
রশ্ব-প্রনবিনী আছ্যাশক্তির অংশরূপে তাহাদের জন্ম, সেইজন্য জগৎ স্রীজাতিকে 
বাতৃচক্ষে দেখে । জগতে সর্বসস্তাপ হবণ করিতে মায্ের স্যার কে আছে? মাতৃগর্ভে 
মবস্থানের পর হইতে মায়ের জীবিত-কাল পর্ধ্যস্ত আমর! অশেষ প্রকারে তাহার যত্তে 
'ক্ষিত, পালিত ও বদ্ধিত হই । কবির চক্ষে অনেক সময়ে স্্ীজাতিকে সৌন্দর্য্যের 
ারতৃতাব্দপে বশ্রিত হইতে দেখা! যায়, কিন্তু পুম্পের সহিত তুলনা করিয়া বল 
গহার মাধুর্য্ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ক্ষান্ত হওয়! কর্তব্য নহে; পুষ্পকে বিশ্ববিটপীর 
|ীজক্ষপে উপলব্ধি করাই শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্ট । ক্রোড়ে কমনীক্কাস্তি শিশু রমণীর ষে শোভা 
গন করে, জগতের সমগ্র অলঙ্কার ও সৌন্দর্যা তাহার শতাংশের একাংশগু বাড়াইতে 
কে কি না সন্দেহ! সংসার-জীবনে নারীজাতির কর্তব্পালনের সহিত তাহার 
দছিক লৌন্দর্য্যের উপযোগিতার তুলনায় শেষোক্তটী একাস্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়। 
নে হুযবু। জন্মের প্রথম প্রভাত হইতে নারীই সংসারকে মধুর শ্রেহবন্ধনে আবদ্ধ 
₹রেন। নারীকে কুমারীক্ষপে পার্বতী, ষুবতীরূপে যড়েশ্বর্ধযমযী, মাতৃরূপে জগদস্থা, 
প্রাঢ়ারূপে জগৎপালিক। ও বুদ্ধাবূপে স্বয়ং জগদ্ধাত্রী বল! হয়। রোগে, শোকে, 
খে, দৈন্তে, অভাবে, অভিযষোগে--মানবের সর্ববিধ অশান্তিতে নারীই একমাত্র 
স্তিগ্রদায়িনী। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর ভিন্ন ভিন্ন মহিমার কথফ্িৎ আলোচনাই 
এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য । 


নানীব্ন আদর্শ 


“কল্যাণ, তব কল্যাণ হোক, 


কল্যাণে পুরো গৃহ ; 
সকলের তুমি প্রিয় হও, 
হোক সকলে তোমার প্রিক্ব 


৫ 


ভারতের নারী 


তব সীমস্ত-শুভ সিন্দুর 
প্রভাতন্ুর্যয-তলে, 
সংসার থাক শতদল পষ 
বিকশিক়া শতদলে । 
০ সঃ কঃ সং 
ক্ষুধিত তৃষিত তব ছার হ'তে 
না যেন ফিরে গো ক্ষুণ্ন, 
শাস্তোজ্ৰল ছল-ছল আখি 
করুণায় থাকে পুর্ব । 
শিশুদের তুমি “শিশু-সাথী” হও 
বধু সহুকন্সিণী, 
ননন্দ.-সখী শ্বশ্র-ছুহিতা 
স্বামী-সহুধন্মিণী 
ধৈর্যে হও ধন্রিস্রীসম! 
সীতামম। তাগ-তৃপ্চ!,_ 
প্রলোভীর আগে দ্রাড়াইও তুমি 
ভ্রোপদীলমা দৃগ্ধা । 
অশ্তত হইতে ফিরাবে স্বামীরে 
সাবিত্রীঘম। দৃঢ়া”_ 
বীর্যের সাথে আভরণ হয়ে 
জড়াইয়1 থাক ব্রীড়া |” 


আর্্যশাস্ধ্রে নানীধল্ম 


আজ এই ছুর্দিনেও ভারত তাহার বৈশিষ্ট্য অক্ষুপ্ন রাখিয়াছে। ভারতের নারী 
খনও ধর্্মবিচযাতা হন নাই। এখনও ভারতের নারী সর্বজ পৃজিতা। ভারতের 
ধকাংশ পুরুষ এখনও নারীকে দেবীভাবে পুক্গা করেন বপিয়াই তাহারা স্রীজাতিকে 
নার বিষন্বীভূত করিতে চাহেন না। পাছে পাপম্পর্শে পুণ্যগ্রতিমা কলুষিত হয় 
ই ভয়ে স্্ীলোকের জন্য নানারপ বিধি-ব্যবস্থা অবলম্থিত হইয়াছে । অন্য দেশ প্রকৃত 
র্ীপূ্জা জানে না। ধীহার] নারীপুজার দাবী করিয়। গর্ব প্রকাশ করেন, একটু 
ক্রমপক্ষপাত দৃষ্টিতে বিচার করিলেই স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, তাহার! নারীপুজার 
মে সর্বত্রই নারীত্বের অবমাননা করিতেছে । ভারতের মুনি-খধিগণ জগতের 
দর্শন্বরূপ নরনারীর আচরণীম্ম ঘষে সকল নিয়ম শাস্ে লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহ! 
কবার আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা খাক্- পুরাকালে হিন্দুগণ স্ীজাতিকে 
কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দ্বেখিতেন। বাস্তবিক হিন্দুগণ স্ত্রীজাতিকে যেরূপ শ্রদ্ধা, সম্মান, 
৪ গৌরবের আসন দিয্বাছিলেন, সেরূপ পৃথিবীর আর কোন দেশে এযাবৎ দেখিতে 
গাওয়া যায় না। নারীর পাতিব্রত্যের এক্ধপ গৌরবের বিষয় অন্ত জাতি ধারণায়ও 
স্রমানিতে পারে না। 
আমাদের দেশ যে আজ তাহার মেই পুরাতন আদর্শ হইতে পিছাইয় পড়ে নাই, 
তাহা বলিতেছি না । এই অধংপতনের মূল কি, তাহা! আমর! প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা 
কবিব1। কুশিক্ষিতঃ কাগুজ্ঞানহীন, গুরুজনে ভক্তিবিহীন ব্াক্তিরাই তাহাদের স্ত্রীকে 
বিলাসের পুত্তলি কিয়া! তুলে, সেই সঙ্গে দেবীপ্রতিমা বিলাসের সংস্পর্শে কলুষিত 
হয়। তাহারা দেবীপুজা জানে না) তাহাদের দেবীপুজায় সমর নাই, তাহারা 
.দেবীপৃজান্ব ষে ধৃপধূনা জালায়, তাহা! হইতে নরকের পৃতিগন্ধই বাহির হয্প, সেখানে 
| দেবীপ্রতিমা থাকে না ১ থাকে কেবল তামদিক ভোগের লীলা । 


প্রাচীন আদর্শ কি, তাহা অষ্টম পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত কয়েকটা বচন হইতে স্পষ্ট বুঝিতে 
পার। ষাক়্। 


ভারতের লারী 


মন্গু বলেন 2--“ষে বংশে রমনীগণের পরম সমাদর ব] সম্মান হয়ঃ সে বংশের প্রতি দেবা 
প্রগন্প থাকেন আর যেখানে রসনীর আদর নাই, সম্মান নাই, সে বংশের যাগযজ্ঞাদি কার্ধযও 
হনব । যে বংশে দম্পতী পরস্পরের প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট সেখানে মঙ্গল অবস্থঠস্তাবী 1” 

গ্সাধধী স্ত্রী আদরগোরবে হর্বোৎফুল থাকিলে সমন্ত বংশের প্রীবৃদ্ধি হয়। আর স্ত্রীলোবে 
অবমাননা হইলে সে বংশের শ্রীবৃদ্ধি হয় ন1) যেখানে গভীর রাত্রে স্বীলোকের দীর্বস্বাস পড়ে সে স্থান্‌ 
অটিরাৎ শ্বশানে পরিণত হয়। রমণীগণ অশেষ মঙ্গলের আল্পদ। রমনী গৃহেন শোভা, সংসারে 
লগ্মী। এ্রীতে ওস্ত্রীতে কোন প্রভেদ নাই | যে মুঢ় পুরুষাধম স্ত্রীলোকদিগকে অবমানন! করে, সৎ 
পার্বতী পদে পদে তাহার অমঙ্গল করেন ।” 

“স্বামী রুষ্ট হইলেও পরী সর্বদ! হট! থাকিবেন, গৃহকর্থে দক্ষা হইবেন, গৃহসামগ্রীসকল পরিদ্ত 
পরিচ্ছন্ন রাথিবেন এবং ব্যয়বিষয়ে বিবেচমা করিয়া চলিবেন। পতি সদাচারবিহীন, অন্য স্ীর্ডে 
আনক্ত, বিস্ভাবিহীন হইলেও সাধ্বীন্ত্রা সর্বদ! দেবতার স্ায় তাহাকে সেবা করিবেন। সাধবী-্বীর 
সন্ভান ন! হইলেও তিনি হ্বর্গে যাইবার অধিকারিলী ।” র 

সন্্রীলোক ব্যভিচার-দোষে ছুবিত হইলে সমাজে নিন্দনীর। হুয়, শুগাল-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে 
এবং কুষ্ঠাদি মহারোগে আক্রান্ত হইয়া! অতিশয় ক্লেশ পায়। যিনি সর্বপ্রকারে পতির বশড়ুতা 
থাকেন তিনি মর্গে খামীর সঙ্গ প্রাণ্ড হন।” 

স্বীলোকদিগের স্বাধীনতা সম্বদ্ধে বিষুঃ দংহিতার মত £__-*পতি বিদেশে গমন করিলে স্্ী 
কোন স্থানে যাওয়1-আসা কিংব1 বেশভৃষ| করিবেন নাঁ, গবাক্ষপথে ড়াইবেন না, কোন কার্ধ্যই! 
ত্যামীর আজ! ব্যতীত করিবেন ন।% 


ঙ্ঘ বলেন £--প্ৰীলে!ক” কোন স্থানে যাইতে হইলে, গুরুজনের আদেশ লইয়! যাঁইবেন?। 
পরপরুষদের সহিত বাক্যালাপ করিবেন ন11” 


বহ্ছিপুরাণ বলেন £-্রমণী প্রাতে পাঁতকে প্রণাম করিয়া শষ্যা হইতে উঠিবেদ। 
বিছানা! হইতে উঠিয়! গৃহ পরিষ্কার করিয়া নান করিবেন । পরে দেবত।, ান্ধণ ও পতিকে পুজ। 
করিক্স! দেবতার প্রণাম করিধেন। তৎপরে রন্ধন করিয়! স্বামীকে ভোজন করাইবেন এবং অতিথি 
ও অন্তান্ত সকলকে খাওয়াইয়। নিজে থাইবেন। দ্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রী ব্রঙ্গচর্ষ্য পালন কিংবা 
সহ্গমন কবিবেন ।৮ 

লক্ষমী (বিষুওপুরাণে ) বলেন £--“ষে নারী সর্বদা পরিদ্কত-পরিচ্ছন্ন থাকে, পতিব্রতা, 
শ্রিয্বাদিদী, সত্যভাষিবী, ব্যয়কুষ্টিত, পুত্রব্রতী, দেবতাগণের পুজাপ্রিয়া, গৃহ্মাজ্জ গ1-তৎপরা। 
জিতেন্িয়া, কলহুবির্তা, ধর্শরতা ও দয়ান্বিতা হয় আমি তাহাতে বাস করি।” 


কোৌশল্যাদ্ধেবী নীতাদেবীকে বনগমন সময়ে বলিয়াছিলেন £--““বৎলে | যে নারা 







চি 


স্রীশিক্ষা 
প্রয়জনদিগের আদরভাজন হইয়াও বিপদে স্বামী সেবার পরাঘুখ হয়, সেই-ই ইকলোকে অসতী বলয়! 
একরিগশিত হইয়া থাকে । এইরূপ অসতীদের স্বভাব এই যে+উহার! ম্বামীর সম্পদের সময়ে সৃখভোগ 
হরে এবং বিপদ উপস্থিত হইলে স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়| থাকে ॥ উষ্কারা মিথ) কহে এবং পতির 
1৬ একাস্ত বিরাগ বলির! অল্প কারতশেই বিরক্ত হইয়া উঠে! এই সকল স্ত্রীলোক অত্যন্ত অস্থির-চিত্ত । 
হাৎ। কুলের অপেক্ষা রাখে না, বসন-ভূষণে বশীভূত হয় না, বর্মমজ্ঞান তুচ্ছ বিবেচনা করে এবং দোষ 
বখাইর] দিলে অস্বীকার করে । কিন্ত যাহার! গুরুজনের উপদেশ গ্রহণ এবং আপনাদের কুলমর্যাদা 
াপন করেন, সাহার সত্যাবাদিনী ও শুদ্ধস্বভাবা, সেই সকল সতী একমাজ্স পতিকেই পুপ্যসাধন বলয়! 
নে করেন । এক্ষণে আমার রাম যদিও নির্বাসিত হইতেছেন, কিন্ত তুমি ইহাকে জনাদর করিও ন1। 
:নি দরিদ্র বা সম্পন্ন হউন, তুমি ইহাকে দেবতুল্য বিবেচনা করিবে!" 


ক্নী-শিক্ষা! 
স্বী-শিক্ষা কখনও দোষের নহে, কিন্তু জীজাতির শিক্ষা পুরুষের শিক্ষার অনুব্প 
ওয় উচিত নহে। বর্তমান সংস্কারের ষুগে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি একমাত্র আদর্শ- 
নীয় বলিয়। ব্বীকাঁর করা যায় না । এ জগৎ শিক্ষাকেন্ত্র ;) মন্তয্যের সর্বালীণ চিন্তা ও 
্যযপ্রশালী স্ুনিয়ন্ত্রিত হওয়া! একাস্ত শিক্ষা-সাপেক্ষ। কতকগুলি পুস্তক পাঠ 
করা বা সীমাবদ্ধ রীতি-নীতি আলোচন। করাই শিক্ষা শব্দের একমাত্র লক্ষ্যস্থল নহে। 
ঘ যে-বিষয়ের উপযুক্ত, তৎসন্বন্ধে তাহার পূর্ণজ্ঞান লাভ করাই শিক্ষার প্রথম এবং 
প্রধান উদ্দেশ্ট । স্থতরাং বিলাসবছল সাজসজ্জায় ভূষিত হইয়] স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন 
না করিলে যে তীহাদের শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইল, স্ত্রীজাতি সন্বদ্ধে এইরূপ মন্তব্য সমীচীন 
নহে । একজন স্বিজ্ঞ ইপ্রিনির়ার যদি সেক্স্পিয়ার বা বাইরনে অনভিজ্ঞ হন, 
থাপি তাহাকে অশিক্ষিত বলা! যাইতে পারে না। সেইরূপ সংসারধর্ট্ে আতিজ্ঞ, 
'নপালনরত। ও স্বামিসেবাপরায়ণা, সাধবী-রমণী নিরক্ষরা হইলেও তাহাকে 
শিক্ষিতা বল! যায় না। তবে একটি কথ! উঠিতে পারে-_গ্রস্থাদি পাঠ-ব্যতীত 


৪) 


ভারতের নারী 


উক্ত বিষয়ে সম্যক জানলাভ কিরূপে হইবে 1 এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই -€ষ, 
আীজাতি স্বাধীন নছেন ; সর্বাসময়ে তাহারা পুরুষের অন্বত্তিনী £ স্থতরাং শিক্ষিত 
চরিত্রবান্‌ স্বামী সচেষ্ট হইলেই সহঙ্গে সে শিক্ষা দান করিতে সমর্থ হইবেন । 

আজকাল আমর! দেখিতে পাই, স্বনেক সঙ্গতিপন্ন ভদ্র গৃহস্থপরিবারে বর্তমান 
স্্রীশিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত হওয়ায় ক্রমে ক্রষে পুরস্্ীগণ নংসার-কর্মে নিতাস্ত অপটু হইস্। 
উঠিতেছেন। একদিন পাচক-্রান্মণ অনুপস্থিত হইলে শ্বামি-পুক্রকে উপবাসী থাকিতে 
হয়। ইহা কি নিতান্ত পরিতাপের বিষয় নহে? মন্ুত্যের উন্নতি চিবস্থায়ী নহে 
চিরদিন পাচক ও দাসদাসীর দ্বারা সংসার-কার্ধ্য নির্বাহ না-ও হইতে পারে; সে-ক্ষেত্রে 
সংসার-কাধ্যে অনভিজ্ঞা রষণীর অবস্থা ষে কত শোচনীয়, তাহা! সহজেই অন্থমান 
করিতে পারা ষায়। বিশেষতঃ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ভদ্্রগৃহস্থের গৃহিণীগণ কাধ্যনিপুণ। 
না হইলে সংসারধর্ম পালন করা অসম্ভব হইয়া! উঠে। পক্ষান্তরে হিন্দুরমণীগণ 
সহিষুণতার আধার বলিয়াই বর্তমান ছুর্দিনেও হিন্দুসমাজ অটুট রহিয়াছে । হিন্দুর্নণী- 
গণের সংসারপালন-গ্রথা শ্বচক্ষে অবলোকন করিলে কোন সন্বদয় ব্যক্তি বিশ্মিত ন৷ 
হুইয়া থাকিতেই পারেন না। আজ ঘি আমাদের ব্যবস্থার দোষে, আমাদের রুচির 
বিকারে, মে-পথ হইতে তাহাদিগকে বিচলিত করা হয়, তাহ! হইলে সমাজের ভিত্তি 
পর্য্স্ত বিচলিত হুইয়্া উঠিবে। 

স্বী-শিক্ষার অর্থ শুধু ভাষাশিক্ষা! বা সাহিত্যচচ্চা নহে। নারীর কর্তব্য, নারীর 
আচরণীয় কার্যাবলী শিক্ষা করাই স্্রীজাতির প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। সংসার-ধর্শে 
সম্পূর্ণ শিক্ষিত একজন নানী আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম. এ. পাস পুরুষ 
অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ । কতিপয় পুস্তক মুখস্থ করিয়া পরীক্ষালয়ে যায়ই তদাঙ্মরূপ 
লিখিয়া আসিতে পারিলে এম্‌. এ. পাস কর! সম্ভব হয়; কিন্তু সংসারসম্রাজ্জী হইতে 
হইলে বিবাহকাল পর্য্যন্ত সংসারের সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ করিনা অপরিচিত শ্বশুর- 
কুলে যাইতে হয়। লজ্জা, বিনয়, গান্তীরয্য, স্নেহ, দয়া, সরলতা, ও সতীত্বের সৌন্দর্যে 
আপ্র্ীকে বিভূষিত করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতে প্রস্তত হইতে হয়। তৰে 
সংলারের হিলাব-নিকাশ, সপ্গ্রন্থ অধ্যয়ন ও সাহিত্যাদ্ি চর্চা করিতে শিখিবার জন্ত 
যত অধিক জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠ করিতে পারেন, ততই সমাজের ও সংসারের মঙ্গল। 


১৬ 


বিবাহ 
বর্ধমান ষুগের শিক্ষা-পদ্ধতিতে অক্ষর-পরিচয় প্রায় সকল স্ত্রীলোকেরই হইতেছে; 
তাহাতে ষে সকলেই সুশিক্ষিত! হইতেছেন, এমন কথা৷ বল! যায় না । আবার অক্ষর 
পরিচয় না! থাকিলেও শিক্ষিত হওয়া! যায়, একথা আমরা বিশেষরূপে দেখিয়াছি । 
পূর্বে অনেক স্ত্রীলোকেরই অক্ষর-্পরিচয় ছিল না, তথাপি তীহার। অনেকেই 
স্থশিক্ষিতা ছিলেন। জীবনে সমাজ্জের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া, সকল ইন্্রিয়ের 
দ্বার দিয়], মানুষ নানাভাবে জান অজ্জন করিয়! শিক্ষা! লাভ করে । আমাদের 
মাতৃজাতি, আমাদের মা, মাসী, পিসী, ঠাকুরমা, দিদিমা ধাহাদের ক্রোড়ে আমর 
লালিতপালিত ও বদ্ধিত হুইয়াছি, ধাহাদের মুখে মূখে রাম-লক্ষ্রণ-কর্ণীজ্ছুনের বীরত্ 
কাহিনী, সীতা -সাবিত্রী-বেহুল1-লক্ষ্মীন্দবের পুণ্য-আখ্যানের কথ! শুনিয়। আমাদের 
মর্মে তাহ! গাথা হইয়। গিয়াছে, ধাহারা দেশের বালকবালিকাদিগের জীবনপথে 
অমূল্য পাথেয় দান করিয়া গিয়াছেন, সেই মাতৃজজাতির অক্ষর-পরিচয় ছিল কিন! 
সন্দেহ! এক্ষেত্রে আমর! কি তাহাদিগকে অশিক্ষিতা বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে 
পারি? নিশ্চয়ই না। শিক্ষার পরিচয় হয় ভদ্্রব্যবহারে ; শিক্ষার সার্থকতা হয় 
চরিত্র-সাধনে ; শিক্ষার পরিপূর্ণতা হয় আদর্শজীবনে। কাহারও অক্ষর-পরিচয় 
না থাকিলেও ঘদ্দি তাহার চিন্তা ও কার্ধ্যপ্রণালী সর্ববাঙ্গীণ, সুনিয়স্ত্রিত ও কল্যাণদায়ক 
হয়, তাহা হইলে তাহাকেই আমরা শিক্ষিত বলিব। 


বিবাহ 


বিবাহ-_-বর ও কন্তার অপূর্ব প্রাণের সম্বন্ধ, অচ্ছেছ্য প্রেমের বন্ধন। কোন 
দেশে বিবাহ শুধু চুক্তিমাত্র, কিন্তু হিন্দুর বিবাহ অতি পবিত্র ধর্শবন্ধন। চুক্তি 
ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ধর্শবন্ধন অবিনশ্বর । পতি ও পত্বীর সম্বন্ধ অনস্তকালের সম্বন্ধ । 
হিন্দু-পত্বী ভাবেন-_-আজ যিনি আমার পতি, তিনি অনস্তকাল আমার পতি? ইনি 
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অতীতেও আমার পতি ছিলেন এবং পরকালেও থাকিবেন। পতি ভাবেন, আজ 
ধিনি আমার পত্রী, ইনি জন্মে জন্মে আমার পত্রী । 

বিবাছের সময় ম্বামী স্ুপবিভ্র বেদের মগ উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নি-সাক্ষী করিয়া " 
বলেন £--তোমার প্রাণের সহিত আমার প্রাণ, তোমার অস্থির সহিত আমার", 
অস্থি, তোমার মাংসের সহিত আমার মাংস এবং তোমার চর্মের সহিত আমার : 
চণ্্দ মিশাইয়া লইলাম ? মনে, প্রাণে ও দেহে তুমি আর আমি এক হুইলাম।”১ কি 
পবিভ্র মহান্‌ ভাব! 

স্ত্রী বলেন--পঞ্বমপি ক্রবাহং পতিকুলে ভূয়ালম্” হে ঞব ( নক্ষত্র), তুমি যেমন 
অচল-অটল, আমিও ষেন পতির কুলে তেমনি অচল-অটল হুইয্মা থাঁকি । 

আবার ম্বামী বলিতেছেন-_“এই যে তোমার হৃদয়, উহ! আমার হউক । এই 
যে আমার হৃদয়, ইহা তোমার হউক |” [অগ্নি সাক্ষী করিয়া] “সত্যবূপ 
গ্রন্থিবদ্ধন ঘারা আজ তোমার মন ও হৃদয়কে (আমার মন ও হৃদয়ের সহিত ) বন্ধন 
করিলাম 1” “তুমি আমি একপ্রাণ, একমন ও একচিত্ত হইলাম ।” “আমার 
ব্রতে ( কর্মে) তোমার হৃদয় নিহিত হউক, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুরূপ 
হউক, তুমি একমনে আমার বাক্য পালন কর, প্রজাপতি তোমাকে আমার করিয়া 
দ্বিউন।”, 


(১) প্রাণৈত্তে প্রাগান্‌ সন্দধানি, 
অস্থিতিরস্থীনি মাংটসর্মাংসান্‌, তবচা ত্বচষ্‌ । 
(২) যদেতৎ হৃদয়ং তব; তদস্ত হাদয়ং মম। 
যদিদং পয়ং মম, তদন্ত হদয়ং তব ॥ 
(৩ বগ্রামি সত্যগ্রস্থিন। মনশ্চ হৃদয় তে। 
(৪) মম ভরতে তে হৃদয়ং দধাতু, 
মম চিততমনুচিভং তেহস্ত 
মম বাচমেকমন। জুষন্, 
প্রজাপতি ভ্ব। নিযুনক্ত মহ্ম্‌ ॥ 
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পত্বী বলিতেছেন,--“হে অরুদ্ধতি ! আমি তোমারই মত ষেন আমার পতিতে, 
কাযর়মনোবাক্যে অবরুদ্ধ! হইয়া থাকিতে পারি ।”১ 

হিন্দুশাস্ত্রের বিবাহ্ধর্্দ কিরূপ পবিজ্ঞ, ধর্্মমূলক ও মর্শম্পন্শ, তাহা! উপরিলিখিত 
বিবাহ-মন্ত্র হইতেই বুঝিতে পারা যান । পৃথিবীর অন্য কোন দেশের বিবাহু-ম্ 
এইরূপ উচ্চভাবপূর্ণ নহে। 

ভারতীয় ধশ্মে বিবাহিতা নারীর আসন অতি উচ্চে। সাধারণ কথায় লোকে 
ৰূলে, অমুক ব্যক্তির গৃহিণী নাই, অতএব তার গৃহই নাই। «ন গৃহ গৃহমিত্যাহুগৃ্হিণী 
খুহমুচ্যতে ।” গৃহের সম্রাজ্জী গৃহিণী। এই রাজ্যে স্বামীর আধিপত্য নাই, পুরুষের 
স্বাধীনতা নাই । এই রাজ্যে পত্বী স্বাধীনা, এখানে নারীর সর্বময্ধ কত্ৃত্ব। বিবাহের 
লময় মন্ত্র বল! হয় পসম্রাজ্ঞা শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রবাং ভব, শনান্দরি চ সম্রাজ্ঞী |” 
অর্থাৎ শ্বশুরের রাজ্যে তুমি সম্যক্প্রকারে বিরাজমান! হও, শাশুড়ীর হ্বদয়রাজ্য তুমি 
জয় কর, ননদের উপরেও তোমার ন্সেহের রাজ্য বিস্তৃত হউক ! 

বাহিবের রাজ্যে পুরুষের কর্মক্ষেত্র, গৃহের রাজ্যে গৃহিণীর । আমাদের দেশে 
স্বীবাচক ঘতগুলি শব্দ আছে, তাহার অধিকাংশই গৃহরক্ষার পক্ষে শৃঙ্খলাযুক্ত অর্থ 
বহন করে। যথা-_সীমস্তিনী, সহধন্মিণী, পত্বী, পাণিগৃহীতা, ভার্ধ্যা, জায়া, সতী, 
লাধবী, পতিব্রতা, পুর্ী, অস্তঃপুরচারিণী, সচরিক্রা, গৃহিণী, নারী ইত্যাদি । 

প্রথমতঃ, চারিবর্ণের ব্যবস্থা দ্বার সমগ্র জাতিতে শৃঙ্খল! স্থাপিত হুইয়াছে। 
ঘিতীয়তঃ, ব্রক্ষচ্ধ্য, গাহস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্যান এই চারি আশ্রমের ব্যবস্থা দ্বার 
ানবজীবনের ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা-স্থাপন সহজ হইয়াছে । এইবপ স্থনিয়ন্ত্রিত জীবন 
যাপন করিলে মানব সমুন্নত, সমৃদ্ধ ও কর্মে মহীয়ান্‌ হইতে পারে। 

জীবনের প্রথম ভাগে ব্রহ্মচর্যব্রত-পালনে জীবনের ভিত্তি দৃঢ় হইলে ছিতীয় ভাগে 
বিবাহ করিস! গাহ্‌স্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে । জীবনের দ্বিতীয় ভাগে কেহই 
অবিবাহিত থাকিতে পারিবে না। হিন্দুশান্তরের উক্তি এই,-_-”অনাশ্রমী ন তিষ্ত্ত 


(১ *অরু্ষত্যবরুদ্ধাইমন্সি।” মহধি বশিষ্ঠের পত্ধী অরুন্ধতী নক্ষত্রলোকে অবস্থিত । 
সপ্ডুষমণ্ুলের একটী নক্ষত্রের অতি নিকটে আর একটা ক্ষুত্র নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, ইহাই অরুদ্ধতী। এই 
ছুইটী নক্ষত্রকে যুগ্মতারক! (৫০51৪ ৪৪৪: ) বল! হল্ন। 
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ক্ষপমাত্রমপি ছিজঃ1” কোন মানবই আশ্রমহীন হইয়া! থাকিবে না । সকল মানবকেই 
অধিকার ক্রমে উক্ত চারি আশ্রমের যে কোনও আশ্রমে থাকিতে হুইবে। অবিবাহিত 
পুরুষ ও স্বীলোক চিত্তস্থ্র্ধ্য ও গাস্ভীধ্যলাভ করিতে সুক্ষম হয় না। শুদ্ধ-চব্রিত্রের 
হইলেও অনেক সময় অনেকে তীহার্দিগকে বিশেষ বন্দেছের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। 
অতএব ব্রহ্ষচর্যা আশ্রমের পর গাহ্‌স্থা আশ্রম (বিবাহ ) করিতেই হইবে । জার্মাণী 
প্রভৃতি ইউরোপের কতক দেশে সেই কারণেই এখন আইন প্রণয়ন করিয়া, শাস্তির 
তয় দেখাইরা নর ও নারীকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ কর! হইতেছে । কোনও কোনও 
দেশে সহত্র সহত্র যুবক-যুবতীর বিবাহের ভার স্বপ্ং গভর্ণমেণ্ট বহন করিতেছেন। 
উদ্দেশ্ত-_সমাজে শৃঙ্খলা-স্থাপন | 

পুরুষের পক্ষে বিবাহ যেমন অপরিহার্ধ্য, নারীর পক্ষেও বিবাহ তেমনি 
অপরিহাধ্য । সংসারে পণ্ডিত ব্যক্তি, নাগা এবং লত1 আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে 
না» আশ্রর তিন্ন উহাদের পূর্ণ বিকাশ হয় না। গুণী বা ধনীর নজরে না 
পড়িলে পণ্ডিতের পাপ্ডিত্য বিকশিত হয় না। বুক্ষ বা অপর কোনও অবলম্বন ন! 
থাকিলে লতার জীবন ধেষন চলিতে পারে না, তেমনি বালো পিতার, ফৌবনে 
খ্বামীর ও বার্ধক্য পুত্রের আশ্রক্পে না থাকিলে নারীর নারীত্ব ফুটিয়া উঠে না।২ 
অতএব, সংসারে স্বামীর আশ্রয় স্ত্রী, সী আশ্রস্স স্বামী | 

কেহ কেহ বলেন বিবাহে স্বামীর ধেমন অধিকার, স্রীরও তেমনি অধিকার, 
অর্থাৎ বর যেমন কম্তাকে বিবাহ করে, কন্তাও সেইব্প বরকে বিবাহ করে। কিন্ত 
হিন্দুর চিস্তাধারার ইহা অতি আধুনিক, অথচ ইহ! বৈদেশিক অন্থকরণ। হিন্দুশান্ত্ 
বলেন, বিবাহের বর ্বরং কর্তা, কন্তা কন্ম এবং সম্প্রদানকারী কন্তাদাতা। অম্প্রদাত৷ 
হইতে বর কন্তাকে ভার্্যারূপে গ্রহণ করিলেন। পাত্রী পান্র কতৃক গৃহীত হইলেন 
এই কারণেই পত্রী পাণিগৃহীতা ; পাশ্চাত্ত্য দেশেও বরই কন্তার বিবাহকর্তা কারণ 


(১) *বিনাশ্রয়ং ন ভিষ্েযুঃ প্ডিতা বনিতা লতাঃ |” 
(২) পিত1 রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে । 
পুঝে! রক্ষতি বার্ধক্যে ন স্ত্রী স্বাতগ্ক্যমহ তি। 
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বিবাহের পরেই পাত্রীর উপাধি পরিবপ্তিত হইক্সা পতির উপাধিতে পরিণত হয়। 
গতকল্য ধিনি ছিলেন মিস্‌ এমেলিয্] ( 21159 110911% ), অদ্য তিনি মিসেস্‌ টমপন্‌ 
(045. 00002000900, )। আমাদের দেশেও গতকল্য যিনি ছিলেন ভরদ্বাজগোত্রীয়া। 
বিবাহের পর তিনি হইলেন শাপ্ডিল্যগোত্রীয়া ; গতকল্য ধিনি ছিলেন মিস্‌ রায়, 
(14158 7১০5 ), আজ তিনি মিসেস্‌ অুমদার (1185. 118্07:09: )। অতএব 
দেখা যাইতেছে সকল দেশেই পত্বীর আশ্রয় পতি । 

এরূপ পরুম্পর সম্বন্ধ থাকিলেও আমাদের দেশের নারীর মর্ধ্যাদীর তুলন। হয় ন1। 
হিন্দুর যে কার্যে নারীদের সম্মান দেওয়া হয় না, সে কাধ্য বিফল ; ষে কার্য্যে নারী 
সন্মানিত] হন, সেই কার্ধ্যে দেবতার আশীর্ব্ধাদ বধিত হয় 1১ 

আমাদের দেশে পিতা! শ্বর্গ, পিতা ধর্্শ, পিতাই পরম তপন্তা। ; কিন্তু মা পিতা 
অপেক্ষা গরীয়সী, যেহেতু তিনি গর্ভে ধারণ করেন ও পালন করেন।২ মাতার 
স্েহের তুলন। নাই । বিবাহিতা স্ত্রীর একমাত্র গুক্ পতি । পুত্রের পক্ষে মাতাপিতা 
মহাগুরু, স্ত্রীর পক্ষে স্বামীই মহাগুক, স্বামীই সর্বন্ব । আবার স্বামীর পক্ষেও স্ত্রী 
শ্রেষ্ঠতম সথা৷ এবং ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের মূল।৩ মহাকবি কালিদানের 
উক্তিতে গৃহিণী মন্ত্রপান্দানে মন্ত্রী, পরস্পর অবস্থান সময়ে প্রিয়তম সখী, ললিতকলাতে 
গ্রিক্শিস্তা |? 

পতি-পত্বীর প্রধান লক্ষণ এই যে, সদৃশ পতি নদৃশী পত্রী গ্রহণ করিবেন। পতি 
হইবেন অবিপুত ব্রক্ষচারী, অর্থাৎ বাহার ব্রন্মচর্য্যব্রত ভঙ্গ হয় নাই, যিনি আজ পর্যন্ত 
কখনও অসংঘমের পরিচয় দেন নাই। আব পত্রী হইবেন কুমারী অর্থাৎ অপুকুষপৃষ্টা 


শা পপি শপ শ | আর কপ 





(১) যর নাধ্যন্ত পূজ্যন্তে রমস্তে তঙ দেবত!1। 
যত্র তান্ত ন পৃজান্তে সর্ববান্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ (মনু) 
(২) *গর্ভধারণপোষাভ্যাং তাতান্মাত। গরীয়সী |” 
পিতুরপ্যধিক। মাত। গর্ভধারপপোবণাৎ।” 
(৩) অর্ধাং ভার্ধয। মনুস্তন্ত ভাব্য। শ্রেউতমঃ সখা । 
ভার্ধ্যা মূলং ত্রিবর্গন্ত বঃ সভাধ্য সবন্ধুমান্‌ ॥ 
(৪) গৃহিনীঃ সচিবঃ সথী মিথঃ প্রিয়শি্ত ললিতে! কলাবিধো৷। 


খর 


ভারতের নারী 


ধাহাকে- আজ পর্ধ্যস্তও অন্ত পুরুষ কামভাবে স্পর্শ করেন নাই । হিন্দুশাস্ত্রে কুমারী 
শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা রজোযোগের পূর্ববয়স্কা ।১ ইংরাজীতে যে অবস্থাতে 
বল। হয় 7:9-198090৮5 বা ড18170165 56589. এই 1210 শব্দের বাবহার 
দেখুন 4 দাত 1020798908৪ 9৮ 81090100599, )- যে দুর্গকে আজিও 
শক্রুপক্ষ স্পর্শ করিতে পারে নাই। 

4 17217) 9০০৪7০০--590180.90. 709,:6 6138৮ 1083 17992. 19010 18190. 
১5 &০ড ০০৫১-_অর্থাৎ ষে দৃশ্ঠটী আজ পর্ধ্যস্ত কাহারও নয়ন-গোচর হস্ক নাই। 

4১ 5126175 2910-৮01896 0088 2106 596 09810 611199. অর্থাৎ ষে ক্ষেত্রটী 
আজ পধ্যস্ত কষিত হয় নাই। কুমাপী শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হু4--8:09011190, 
6০০1১০৫ € অস্পৃষ্টা ), 12985 01010019869. ( অধবিতা )। 

বিবাহের পূর্বে যে পাত্র বা পাত্রীর কৌমাধ্যব্রত ভঙ্গ হইয়াছে, ।ববাহের পরেও 
যে সেই স্বামী বা স্ত্রীর মনেও বন্ধন ছিন্ন হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? এই 
কারণেই আমাদের দেশে এই একনিষ্ঠতা। একনিষ্তা শব্দের অর্থ একনিষ্ঠ প্রেম । 
আজ ধিনি আমার পতি, অনস্তকাল তিনি আমার পতি ১ বর্থমানে, অতীতে 
ভবিষ্যতে--চিরকালই তিনি পতি । আজ যিনি আমার পত্বী; চিরকাল তিনি আমার 
পত্থী) পল্সপুরাণে লিখিত আছে, পপুর্ববজন্মনি ঘা কন্তা তাং কন্তাং লভতে পতিঃ” 
(উত্তর খণ্ড ৫ম অঃ--৩১৮ শ্রোঃ) অর্থাৎ পুর্বজন্মে যিনি স্ত্রী ছিলেন, পরজন্মেও 
পতি সেই স্ত্রীকেই পাইয়া থাকেন । অন্যান্ত দেশে এই একনিষ্তার অভাবে প্রত্যহই 
বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিতেছে $ এইরূপ শাস্তিহীনতাই অনেক সময় গৃহনাশ, মনস্তাপ ও 
আত্মহত্যার কারণ হই»! থাকে । 

বিবাহের সময় বর বা কন্ঠার বাহিরের বূপটাই আকর্ষণের বস্ত নহে ; ভিতর ষাছার 
স্ন্দর, সে-ই সন্দর--হোক ন! সে কালে! | বিবাহের সমস পান্রী ইচ্ছা! করেন-_পাত্রটা 
রূপবান্‌ হয় ; পাব্রও ইচ্ছা করেন পাত্রী সুন্দরী হয়; পাত্রীর মা ইচ্ছ! করেন_ জামাই- 
টার বিত্তসম্পত্তি থাকে, পিতা ইচ্ছা করেন জামাইটী ষেন শিক্ষিত হয়। জ্ঞাতিবর্গ 


(১) অষ্টবর্ষ। ভবেদ্‌ গৌরী নববর্ষ তু রোহিণী। 
দশমে কলন্ঠক প্রোক্ত! অত উত্ধং রজহন্বল] ॥ ( কন্তকা- কুমারী ) 


১৬ 


বিবাহ 


ইচ্ছা করেন পাত্রের বংশটা ঘেন ভাল হয়ঃ অপর সকপে ইচ্ছা করে “বহু আচ্ছ!! 
আমাদের দক্ষিণ হত্তের ব্যাপাওট। যেন পৃথাদস্তং চপে, গণ্ড গণ্ড লু মণ্ড: ব্যাস্‌।”১ 

অতথব, শুখু বাহিরের দেখিলেই চঃল না, দেখিতে হয় সব । শুধু বইপড়া বিদ্যা 
থাকিলেই চলে নাঃ দেখিতে হয় মাজ্জিত কুচি ও অন্ত:বের শিক্ষা! । হিন্দুশাস্ত্রে বর ও 
কন্া নির্ববানের বহু শিয়ম লিপিবদ্ধ আছে। 

ব্রকন্তা-পির্ব চনে সব্বপাধারণের জ্ঞাতবা একটা বিষয় পিশিত হইতেছে। 
মেয়েদের মধ্যে ষেমন শঙখনী, পন্মনী, চিতা ও হৃষ্তিত এই চারটী তেন আছে, 
পুকষ-দূর্র মধ্যে নেইকশ ভে আহে। সবৃণ প৬ ও শরৃশী পত্বীর নির্বাচনে 
সাবধান হওয়া প্রয়োজন। অপর একশ্রেণীর কা আছে, তাহ! “বিষ কগ্তা' | এই 
শ্রেণীর কন্ঠার সংস্পর্শ আনিলে পুকুষেখ প্রাণহানি ঘ:ট, ইহার্দে নিঃখাসের সঙ্গে বিষ 
উদগীরণ হয়। ইহাদের স্বামী বচে না, ঠবধব্য তাহাদেপ ভাগ্যশিপি। কৰি 
বিশাখদতের “মুদ্রারাক্ষস” নামক নাটকে বিষকগর বিবরন দেওন। আছে । পুরুষদের 
মধ্যে এই শ্রেনীণ পাত্র আছে। এই কারণেই বিব্র ধিন-ধার্ধের পূর্বে বর- 
কন্ঠার রাশি এবং নক্ষত্র অনুনারে গণমিল', «ষটিকমিল' প্রহ্ত আদ্ধ'র সহিত বিচার 
ক হয় 1২ 

সেই ভার্ধযাই ভাধ্য। ষিন পতিপ্রাণ।31তনই প্রক্ত ভাধা। খিন সন্তানের জননী 
অথ5 খি'ন বাক্যে ও মনে পবিক্রা এবং পণ্তর আদেখান্সাকে লেন ।৩ 

মহাকবি কাপিদানকৃত “অভিজ্ঞনশস্ুন্তপম্‌” নাটকের মহধষি কথ শঙ্ুন্তলাকে 
পতিগৃত্হ যাইবার সময় “ম্বামিগৃহে পতীর কর্তবা নবন্গ' নংক্ষে লে মধু? উপহ্গেশ প্রান 
করিয়াছেন। গুরুজনের শশ্বষা, সখীজনের প্রাতি প্রি বাবহার, স্বামীর প্রতি রোধ 
মনা করা, পরিজনবগের প্রতি স্বেহ-করুন আচরণ, হত্যা । 


(১) কন্ঠ! কাময়তে প্ধূপং মাত! বিভং শিত। ক্রতম্‌ 
জ্ঞ'তয়ঃ কৃপমিচ্ছপ্ত মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ ৪ 
(২) ফোটক বিচারে অষ্টকৃট, যখা__বর্ণকূট, বশ্য চট, তারাকূট, যোনিকৃট, গ্রহমৈ ব্রীকূট, 
গণকূট, রাশিকুট, শাড়ী কূট, এই আউটীথ মধ অধকাংশ শুও হইলেই মিলন শুভ। 
(৩) সা ভার্ধ। বা পতিপ্রাপ। স' ভাধা। য। প্রজাবতী। 
মণ্যোবাকৃকপ্মতিঃ শুদ্ধ: পতিদেশানুবভিনী & (ব্যাস ১1২৬) 


২ ১৭ 


ভারতের নারী 


কোনও কোনও দেশে কচিৎ দেখা যায়, পাত্রীর বয়স পাত্র অপেক্ষা অনেক 
বেশী ; কিন্তু আমাদের দেশে বর ও কন্তার বয়স শ্িয়মিত আছে । পাত্র চব্বিশ বৎসর 
পধ্যস্ত ব্রন্ম5র্ধ্য পালনপূর্কৃক বিদ্যাশিক্ষা করিবে, তারপর বিবাহ করিবে । শাশ্বকারগণ 
বলেন-কেইশ বৎসর তিল মাসের শুই গভাবস্থান্র নয়মাম সহ চব্বি* বৎসর 
ধরিতে তড়। কন্ঠার বস্‌ লালা রকম নিদিষ্ট থাকিলেও খতুযছ্ডট হওয়াৰ পূর্ব পর্ষ-সত 
বয়সই খধিদর আভিগ্পেত। “অত উর্ধা রজন্যল” এ বাক ছিব বুদস্বলা কনার 
বিবাহ নিনিত হইয়াছে! যৌব্ল-বিবাহের ব্ষিষয় ফলে পাশ্চাহা দেশ জঙ্জরিত ও 
অনুতপ্ধ । কালশ্রেতে আমাদের দেশেও সেই বিষ সংরমিত হষ্টয়াছে। 

ব্রহ্ম, দৈব, অর্ধ, গ্রাজাপন্্য, আনব, গণন্ধর্ক, বাক্গমু ও পৈশ্যাচশএই আট গুকার 
বিবাহ। তন্ম-ধ্য রাক্ষম বিবাহে বাঁ পৈশাচিক বিবাহে বংদের বিচার নাই, কালাকাল 
জ্ঞান নাই, পাত্রপাতীর আাদৃশ্ন দেখা হয় না । ইহাতে য.থচ্ছ আচরণ, উচ্ছৃঙ্খল বাখহার 
মাত্র পরিলক্ষিত হয়। এই কারণেই ধন্দের দেশে, পুণার দেশে ফাষশাসিত এই 
ভারতবধে অষ্ট প্রকার ব্ধাহের মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহই বর্তবান কালের উপযোগী বলিয়া 
সর্বাপেক্ষা! অধিক জম্মানিভ তইয়, আমিতেছে। পিশাচের মায় মতিগতি ষ'হাদের 
তাহাদের দ্বারাই পৈশাচিক বিবাহ মংঘটিত হয় ! 

অধুন] ধাহার] উন্নত ও শিক্ষিত বলিয়! গর্ব করেন, সেই সকল সমাজে পণেত 
টাকার দাবীতে কম্তাঁর বিবাহ “কন্যাদায়' রূপে বিভীষি কাঁময় হইয়া দড়াইয়াছে। বহু 
বাদ প্রতিবাদে জনহিতকর নানা সভাং অনুষ্টানে পণ প্রথ। ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে বটে, 
কিস্ক অতি দ্রুত ইহার সমূণ উচচ্ছদ বাঞ্ছণীয়। বড়ই পরিতাপের বিষা- সংস্কারের 
ছলে হিন্দুসমাজের নানা দিক্‌ হইতে নাণা রকমের বিপ্লব ঘটিতেছে ? কিন্তু প্রকৃত 
গলদ যেখানে তাহার তো! কোন শুতিকার হইতেছে না। পবিত্র কল্যাণপ্রদ বিবাহ- 
ব্যাপারে ঘরে বাহিরে উতৎ্পীড়ন! তথাপি আমর] যেন ইহাকে মনে প্রাণে চিরকাল 
পবিত্রই মনে কৰি । 


১৮ 


সংসান্ত 


ংসার বলিতে আমর! ছুইটা অর্থ বুঝি প্রথম অর্থ-_গৃহ, দ্বিতীয় অর্থ__ 

বিশ্বত্রন্ষাণ্ড । গৃহ শব্দের প্রধান তাৎপধ্য যে গৃহ্থিণী, ইহা! আমরা “বিবাহ” প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করিয়াছি। সংসার বলিতেই যে গৃহকে বুঝায়, তাহার একটু ব্যাপক অর্থও 
আছে | অর্থাৎ স্বামী, জী, পুক্র, কন্তা। মাত, পিতা গ্রভৃতি হার! সযগ্র পরিবারই সংশার। 

বিবাহেপ্ধ পর পতি ও পত্র যে প্ঘরকন্না আরম হয়, তাহাতেই সংসারের 
সুত্রপাভ হয়। যে সংসারে ভার্যা ছারা ভর্ত। সন্তুষ্ট, ভর্তী ছারা ভাষ্য] জন্তু, মেই 
সংসার কল্যাণের মন্দির, স্বখের আলয়। স্বামী প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য এবং স্ত্রীর প্রতি 
শ্বামীর কর্তবাসমূহ যথাযথ গুতিপালিত হইলে সংসার বর্গের সায় সখের স্থান হইয়া 
ধাকে। 

হিন্দুশাস্ত্রের বিধি প্রণয়ের উদ্দেশ্য সামাজিক ও জাগতিক কল্যাণ-সাধন। সেই 
শৃঙ্থলাবন্ধনের দিক্‌ দিয়া বুঝাইতে হইলে সংসারকে বলিতে হয় গাহ্‌স্থ্য আশ্রম । এই 
“আশ্রম” শব্দটার উল্লেখে হিন্দুর মনে শ্বভাবত:ই একটা পবিত্র ভাব জাগিয়া উঠে । এই 
ধসারের সকল কাধ্যই যেন পবিভ্রভাবে সম্পন্ন হয়, ইহাই সংসারী লোকের কামনা । 

সংসারাশ্রষে প্রবেশের পর পুক্রকন্তার মুখদর্শন ধর্দের অঙ্গ । পুত্র ইহকালের 
অবলম্বন এবং পরকালের সহায়। ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু জন্মান্তর বিশ্বাস করে, কাজেই পুত্রের 
নিকট হইতে পিগুপ্রাপ্তির ভরসা রাখে ।১ 

ংসারে যাবতীয় কাজই সস্তোষের সহিত অতিশয্প সংযতভাবে সম্পন্ন করিতে 

হয়_তবেই স্থখ, তবেই সংসারীর আপন্দ | অসস্তোষের সহিত অসংষত অবস্থায় 
দিন যাপন কবিলেই পরম হুঃখ ২ 

আজকাপ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এক সংস্কার জন্মিয়াছে £_তাহারা বিবাহ 
বা সংসার করিতে ইচ্ছুক নন। তাহারা পরিবার প্রতিপালনের অক্ষমতা সমস্ধে 


শট শত আর্ট | পচ শশা 





সস স্পা শা সিপসি 


(১) পুত্রার্থং ক্রিরতে ভার্ষ। পুত্র পি প্রয়োজনমূ। 
(২) সম্রোষং পরমান্থায় হুখাথা সংযতে! ভবে । 
সম্তোষঃ হুখমুলং হি দুঃখমূলং বিপধ্যয়ঃ ॥ 


১৪ 


ভারতের নারী 


অজুহাত দেন। আর্ধ্যধর্মের আর্শ--হখ ভোগে নহে, স্থখ সংযমে ? শান্তি-_এশ্বর্য্যের 
ভোগ লাপসায় নহে, ত্যাগে ; ধর্লাভ-_হরম্য হর্খেয নক, স্ছপবিভ্র কুটীরে, অর্থাৎ 
আশ্রমে । 
ংসারাশ্রম অতি কঠোর । এখানে স.ষম, ত্যাগ, তিতিক্ষ! সকলই কঠোর 

সাধন-সাপেক্ষ । সংসারী মানব পাচটা খণেপ ভার লইয়া জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে 
দেখখণ, খণ্ষধণ ও পিতৃখখণ এই তিনটা প্রধান। ব্রত-পর্বর্বণ, যাগ-যক্গ, পূজা ও 
উপবানাদির দ্বার দেবখণ পরিশোধ হয়। শিজের ষে বিদ্যাটী ভালকবপ আয়ত্ত আছে। 
লেই বিদ্ভা অপরকে দান করিলে খবিধণ শোধ হয়; কোন বিষ্ভা না থাকিলে ধনী 
ব্যক্তির পক্ষে বিদ্যার উৎ্কধের পিমিত্ত ধনদান দ্বারাও খধিধণ শোধ হয়।১ 
পুজ্রোৎ্পাদন দ্বারা পিতৃধণ শোধ হয়; এই পুক্র পিতৃপিতামহের তৃপ্তিলাধন কবিবে, 
অসম্পূর্ণ পিহৃকার্ধ্য সম্পূর্ন করিবে, তর্পণ করিবে ।* 

উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল, অপণ্ষত, অসদাচারী, পিতামাতার প্রতি ভক্তিহীন পুক্র 
পিতামাতার বা সমাজের কাহারও তৃপ্তিমাধন করিতে পারে না। এন্প স্বলে একাধিক 
পুত্র প্রয়োজন। সংপুহ্র কুলের ভূষন। সৎপুন্র ছ'র! পিতৃপুরুষ তৃপ্ত হন, বংশ 
সমুজ্ৰস হয়। এইকপ পুক্রই মাতাপিতার সখের কারণ । 

অধুন! কাপ-প্রভ'বে এবং বিজ্জাতয শিক্ষার প্রভাবে ধনী, মানী, গুণী অথচ 
সম্পন্তপালী গৃহস্থ সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সম্ভনের পিতা হইতে অনিচ্ছুক এবং 
তাহাদের পত্ব'গণও নপ্তাণের জননী হইতে নারাগ্গ। অবগ্ঠ এই শ্রেশীর মনোবুণ্তপম্পত্র 
পুরুষ অপেক্ষা নাপীর সংখ্যাই অধিক। কতক নাবী সম্ভানের জননী হইতে পছন্দ 
করেন না। তাহারা ভোগ বা বিদেশের দ্বণ্য অন্থকরণ পছন্দ করেন। 


(১) পঞ্চখণ- দেবধণ, খবখণ, পিতৃখ৭, নরখ, ভূতধাণ। সাংসারিকগণের প্রত্যহ পঞ্চমহাষজ্ঞ 
দ্বারা পঞ্চধপের শোধ হয। 
(২) *পুৎ৮ নামে একটী নরক আছে। মৃত্যুর পর পিতার সেই নরকে পতনের সম্ভাধন! থাকে। 
পুত্র যথা বিধি পিতৃ কার্ষ। করিলে পিতার সেই অধোগতি হয় না। পুৎ+ত্রে ধাতু 4ড স্পুত্র । 
(৬ এষ্টব্যা বহুবাঃ পুত্র” যণ্ঠপ্যেকো। গয়াং ব্রজেৎ। 
বজচ্ৈদাশ্বমেধেন নীলং বা! বৃযমুৎ্হাজেৎ॥ 


৩ 


সংসার 


পক্ষান্তরে অশিক্ষিত নিঃস্ব ব্যক্তির গৃহে প্রার্থনার অতিরিক্ত পুত্রকস্তা জন্মগ্রহণ 
করে। গ্রাসাচ্ছা্দনের ব্যবস্থা! নাই তবু আশাতীত সস্তান। অশিক্ষিত মাতাপিতাপ্ 
ঘন দগ্দ্র সহম্ম সন্তানে দেশ প'এপূর্ণ হইবে, আর শিক্ষিত ও ধণী ব্যক্তির একটা 
সন্তানও দেশোজ্জল করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিবে না! ইহাই কি সংসাগাশ্রমের 
উদ্দেশ বা বিধাতার অভিপ্রেত ? 

যৌথ পরিবারে মকলেই একান্নবহী থাকায় সংসারের বন্ধন দৃঢ় দেখা যায়, আর 
যেখাংণ শুধু স্বামী ও স্রীকে ০ইয়া স'দার, সেইখানে ব্যষ্টিগত স্থখ-শান্তি থাকিলেও 
সমগ্থির হুখ নাই, গোষ্ঠীর আনন্দ নাই; আছে শুধু বেকার-সমস্তার তীব্র হাহাকার, 
সমশ্যা-সমাধানের ব্যর্থ আন্দোলন । 

হিন্দু গৃহস্থেগ পরিজ্নবর্গ গঙ্গা, গীতা, গায়ত্রী, গো, গয়] ও গদ্র'ধর এই ছয়টা 
বিষয় ভন্তি-শুদ্ধা রাথিজে। কংসা+ শ্র'মর হধুব ফল আহ'দন করিতে পারিক্ন । গঙ্গা 
বলিতে ভারতবর্ষের পবিব্রসজিলা নর্দীর গুতি শ্রদ্ধা । গীত1--জ্ব্ব বেদ বেদাস্তের 
লাগ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রস্থ। গায়ত্রী অর্থে সন্ধ্যা-উপাসনা, ফল আত্মস্ুদ্ধ, মনঃস্থিরত1। 
গো--সপ্ত মাতার এক মাতা । গল্প! বলিতে যে কোনও তীর্থে বিশ্বাস । গদাধর অর্থে 
'ভগবানে বিশ্বাস, 'ন্তিকতা। সংসারী ব্যক্তির গুথম কর্তবা--পক্ষা* মাতা পিতা, 
পুত্রকন্তা, শ্রী ও আত্মরক্ষা, পরে বিশ্বব্রন্ষাপ্ডের রক্ষা । 

সংসার শব্দের দ্বিতীয় অর্থ বিশ্বব্রক্ষাণ্ড বল! হইয়াছে । ক্ষুত্র সংসারের সঙ্গে 
সম্যক পরিচয় হইপে পরে সে বিরাট্‌ সংসারের সন্ধান লইতে হয় | উদ্দারচরিতানাস্ 
বহুধৈব কুটুম্বকম্।” ধাহাঁরা উদার চরিত্র। তাহাদের নিকট মাত] পার্ববতী দেখী, 
:পত স্বয়ং দেখাদিদেব যহেশ্বর, সংসারে যত সচ্চারত্র ব্যক্তি তাহারাই বাক্ধব এবং 
তিন হুবনই স"সার ( বা স্বদেশ ) রূপে সম্মানিত হয়।১ 

আজকাল নীতিবার্দীদগের চক্ষে আপন স্ত্রী-ুতের সৃখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান স্বার্থপরতা 
মধ্যে পরিগপিত হইয়া! পড়িয়াছে। পরসেবা, স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি মহান আদর্শের 


(১) মাত! মে পাব্বতী দেখী পিতা] দেবোমহেশ্বর১॥ 
বান্ধবাঃ শিবভক্তাম্চ স্বদেশে! ভূবনকযম্‌ ই 


৯ 


ভারতের নারী 


অচ্ুনরণে লোকচক্ষে সংসার-পালন বড়ই সুর হুইয়া পড়িয়াছে। কিন্ত স্থিরচিত্তে 
পর্ধ্যালোচনা করিলে ইহাও ষে সংসারের মহাব্রতেরই শ্রেষ্ঠ সাধনা, তাহা স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হইবে । হ্যতির সহায়তার জন্যই মানব-স্থট্টি, একথা! স্বীকার কবিলে যে- 
কোন প্রকারে-্বীক্স পুভ্রকন্তা রূপেই হউক, অথবা! যে-কোন বূপেই হউক-_জগৎ 
পাঁলন করাই ভগবৎ-উদ্দেশ্তলাধন ভিন্ন আর কি হইতে পারে? মানব ভগবদ্দত্ত শক্তি 
লইয়াই সংসারকার্ধ্য করিয়া থাকে । তিনি যাহাকে ষে প্রকার শক্তি দিয়াছেন, সে 
সেই প্রকার কাধ্যই করিবে। স্থতরাং ষে পোম্তগণ পূর্ণ-মুখাপেক্ষী, সর্বপ্রকাৰে 
তাহার্দের স্থুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য মধ্যে পরিগশিত 
হওয়া! উচিত। 


সংসান্র সম্সাজ্জীত্র কর্তব্য 


'আমাদের গারস্থা-জীবনে সাংসারিক কার্যের বিধি-বাবস্থা একমাত্র স্বীজাতির 
উপর নির্ভর করে। বৃহৎ বা ক্বুত্র সকল সংসারেই গৃহিণীপনা কর! একটা 
সাম্রাজ্যপাপনের দায়িত্ব বপিলেগ মত্যুক্তি হয় না। প্রত্যেক নববধূ তাহার কিশোর 
জীবনেই উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হন । পৃথিবীর সাত্রাজা পালন করিবার জন্য সকল দেশে 
সকলেই যেমন পূর্ণ আগ্রহে সম্রাট অথবা সত্রাজ্জীর অভিষেকক্করিয় সম্পন্ন করেন এবং 
সেই অভিষিক্কে তাহাদিগকে ভাবী স্থখ-ছুঃখের বিধাঁতা বলিয়া মনে করেন, 
হিন্দুগণও সেইরূপ বিবাহ-উৎসবরূপ অভিষেকে নববধুকে সংসারের ভাবী কর্থারূপে 
পরমাগ্রহে বরণ করিয়া গৃহে লয়েন। যেমন রাজ্যের অধিবাপিগণ তাহাদের অভিষিক্তা 
সম্রাজ্জীর অভিষেককালীন সামান্ত আচরণ হইতেই তীহাঁর ভাবী কর্তব্য-পালনের 
বিষয় স্থির করিয়! লয়েন, সেইরূপ নববধূ বালিক। অবস্থায় নানাবিধ আমোদ-প্রয়োদের 
মধ্যে কথন শ্বশ্তরগৃহে প্রবেশ করেন ও ষে কয়দিন শ্বস্তরগৃহে থাকেন, তাহার সেই 
কয্সদিনের সামান্য সামান্ মাচার-ব্যবহার দেখিয়! গৃহস্থগণ তাহার ভাবী গৃহিণীপনার 


৮৬ 


সংসার-সআজ্জীর কর্তধয 


বিষয় বুঝিতে পারেন। সম্রাজ্জীর যেমন নিজের নুখস্বাচ্ছন্দা, আনন্দ-কৌতুক বিমর্দ 
দিন৷ আশ্রিত প্রজাগণের উন্নতি ও স্থখবিধান কর! একমাত্র কর্তব্য, সংসার-সম্ত্রাজ্জীরও 
সেইরূপ নিজের সুখ-শান্তি ত্যাগ করিয়। একমনে সমগ্র পরিবারস্থ আত্মীয়-স্বজন, 
স্বহছগত '্সভ্যাগত, সকলেরই তৃপ্রিসাঁধন কর! একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। সংলারের 
লোক কেবলমাজ নববধূর রূপ দেখিয়া! মুগ্ধ হয়েন না, তাহার আচরণ, কথাবার্তা? চাল- 
চলন, ভাবভঙ্গী প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াই তীহার প্রতি অন্থর্ক ও বিরক্ত হন। ভবিষ্যৎ 
জীবনে ধাহাকে ষে পথ বলম্বন করিগ্বা দীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে, 
জ্ঞানোদয়ের পর হইতেই তাহার সে বিষয়ে দর্বপ্রষত্বে শিক্ষাপাভ করা শ্রেঠ কর্তব্য। 
পিতৃগৃহে অবস্থানকাল হইতে সংসারের কর্তৃত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রীপ্লাতির গৃহকর্থে 
সর্বাঙ্গীণ নিপুণতা লাভ করা উচিত । বিশেষতঃ, আমাদের দেশে বিবাহের পূর্বকাল 
পর্ধ্স্থ গৃহকর্ধে অনভ্যন্ত থাকিলে এবং আমোদ-প্রমৌদে দিন কাটাইলে চলে না, 
ববাহান্তে সংসারের গুরুভাব-বহনোপযোগী সমুদয় শিক্ষা! পিতৃগৃহে পুজনীয়গণের 
নিকট হইতেই বিশেধরপে শিক্ষা করিতে হয়। শ্বস্তরগৃহে শাশুড়ী, প্রভৃতি 
পূজনীয়াগণের নিকট হইতে সমুদয় শিক্ষালাভ করিবেন সেরূপ হুযোগ পূর্ণমাআষ 
সকলের না ঘটতে পারে ; শাশুড়ীশৃন্ত বা কর্রীহীন গৃহেও অনেকের বিবাহ হইতে 
পারে? ক্কতরাঁং প্তিগৃহ হইতেই এ ব্ষিয়ে শিক্ষালাভ করা সকলেরই উচিত। 
প্রত্যেক বালিক্চারই জ্ঞানবিকাশের পর হুইতে বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত যেমন 
সংসারের সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান অজ্জন করা উচিত সেইরূপ বিবাহের পরও সেই জ্ঞান 
কার্যে পরিণত করা উচিত। নববধূ তাবিবেন, প্বিবাহের সময়ে সকলে যেষন বড় 
আশার হাসিমুখে মামাকে বরণ করিয়া! লইবেন, আমার আচরণে তাহাদের সে হাপি 
যেন জীবনে না ফুরায়; ষে আশায় আমাকে সংসারে বরণ করিবেন, আমার অস্দাচরণে 
তাহাদের “ম আশা! ষেন কখনও ভঙ্গ না হয়। শ্বশুরগুহে আগমন করিলে যখন সকলে 
মুখ দেখিবার জন্য 'আসে,তখন আমার যেমন মনে হয়, আমার এ মুখখানি ষেন সকলের 
নিকটেই সুন্দর হয়,সেইবূপ আমার সমগ্র জীবনে আমার মুখ, আমার আচরণ,আমার 
স্বৃতি যাহাতে মকলের নি কট তুল্য তৃপ্তিপ্রদ থাকে, প্রাণপণে সে চেষ্টা করিতে হইবে। 
পাঁচটী লইয়া! সংসার ; সংসারের পাঁচঞ্জন পাঁচরকমের হইতে পারে ; তাহাদের আঘর্শ 


৩ 


ভারতের নারী 


লইয়াই আমার জীবন গঠন করিলে চলিবে না। অপবের আচরণ বা ব্যবহার যেরূপই 
ইউক না কেন আমার কর্তবা যথাসাধ্য আমায় পালন করিতেই হইবে ।” 
ংসার অনুসারে সংসারের কাজের ব্যবস্থা নানারূপ হইলেও আমরা সংসারের 

মোটামুটী কয়েব টা কর্তব্যের কথ] উল্লেখ করিতেছি ₹-- 

গুতুষে অন্যান্য পরিজনবর্গের উঠিবার পূর্বেই শয্যাত্যাগ করা কর্তব্য ; সংসারের 
পৃজনীয় বা পৃ্ভনীয়াগণ ষেন কেঃনক্রমেই তোমাকে তুর্যযোদয়ের পরে নিদ্রিতা দেখি- 
বার অবসর না পান। গৃহ ও অঙ্গনাদি মাজ্জনাস্তে সান করিয়! শ্বশ্রী বা গৃহবর্ার 
নিকট গমন করিয়া তাহার আদেশমত রন্ধলাদি কার্ধ্যে ব্যাপূত হইতে হইবে, সর্বাস্তঃ- 
করণে ও বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছ তার সহিত রদ্কন-ক্ষ।াদি সম্পন্ন কর! প্রয়োজন । 
আহাবকালে সকলকে থাষোগ্যবরূপে পরিবেশন ও ভোজনান্তে তীহাদের আবশ্বীকমত 
জুব্যের ব্যবস্থা করিয়৷ সন্ধ্যা-বন্দনাদি ক্ধা শষ করিবে; জর্বশেষে নিজে আহার 
কর! কর্তব্য। আহারাস্তে গৃহের জুব্যাদি যথাস্থ্নে রক্ষা করিয়া শ্বশ্রামাতা ও গুক- 
জনদের প্রীতির ভন্য সেবা ছারা তাহাদের আনন্া্দ্বন করিবে এবং তাহাণ্দগের নিকট 
সছুপদেশ গ্রহণ করিবে ; অথব1 তাহাদের নিকট বসিক স্দগ্রস্থাণ্দ প'ঠ কর] কর্তব্য । 
ষোটের উপর সংসারের সমুদয় লোক তোমার কাছে যাহা আশা করেন, তোমার 
সাধ্যমত ক্াহাদিগের সে অ।শা পূর্ণ করিতে কুন্তিত হইও না1। সংসারের সমদয় স্থুখ- 
শান্তি নিজের সুখ শান্তি বল্ডা মনে করিও । বিশষতঃ আশ্রত ও অহুছগতগণ 
তোমার ব্য হারে চেন মনঃকষ্ট না পান। আদর্শ গৃহিণী হইতে হইলে পরিশ্রম- 
কাতর হইলে চ'্লবে না) পরিশ্রম না কঃরয়া কে কবে উন্নতি লাভ করিতে পারি- 
যাছে ? তোমার যখন আবার পুভুন্ধু হইবে, সংসার সম্থন্ধে তাহাকে শিক্ষা দিয়া, 
তাহাই হাতে সংসারের স্মন্ত ভার অর্পণ করিয্কা, তোমার শাশুড়ীর ন্যায় তুমিও 
নিশ্চিন্ত মনে পরিণত বয়সে ভগতদারাধনা করিতে পাবিবে। 


২৪ 


স্বামী-ছেবতা 


হিন্দুরমণীর ইহকাল ৪ পরকালের একমাত্র আশ্রয় ও গণিত স্বামী । স্বামীই রমণীর 
সর্বময় দেবতা, এবথা আর্ধ্যসভাতাব "্মাদিযুগ হইতে নানা ভাবে, নান স্থলে ত্দে 
হইতে আগস্ত কবিগা পঙ্গ-পরিহাস্মূলক গ্রস্থাদিতে ও ভূযোভুয়ঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে । 
আভ্ঞাপি হিন্বমান্রেই 'উাহাদের স্ব স্ব কঃ কনিষ্ঠ ভগিনী ও অন্যান্ত বয়ঃকিষ্ঠা 
প্রতিপাপ্যাগণকে একথা শতাধিকবাব বঞ্ে-সে বিষয়ে সন্দেহ ন'ই। তবে 
মামাদের এ গরস্তাবের পুনরুখাপন কেন? তাহার উন্তবে 'মামবা এই বলি--গা৮*ন 
যুগে কুশাগ্রমতি "মার্যাঝখষিগণ অনেক গ্রন্থে মূলশ্খর মাত পটনা করিয়া] ভাহাদের 
ভখিষ্তুৎ বংশধরগণের জন্য পাখিয়! গিয়াছেন। ছু'ভাগ্যবশতঃ কালবিপর্ধযযে আমাদের 
এত অনল্পমেধা যে. ভাম্তয ও টীকা] ব্যতীত এখন তাহ] হৃাদযঙ্গম করিতে পারি না ব! 
নিজে নিজে বুঝিতে গিয়া কদর্থ করিয়া! বদি । এস্থলেও পম্থামী সর্বময় দেবতা” এই 
সলহ্ুরের টাকার প্রয়োজন হইয়াছে। 

বাল্যকাল হইতে মানব-শিশ্তর সম্মুখে শিক্ষার যে আদর্শ স্থাপন করা যায়, তাহ! 
প্রকৃতিগত ধর্দ'হুসারে আমরণ তাহার চিত্তে দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া যায়। আদিষুগে 
আর্ধযগণ স্ব দেবতাভাবখাপন্ন ছিলেন, ভীহাপা প্রত্যহ দেবতার দাশ্রিধ্য লাভ 
করিতেন, তখন দেবতা ও মানবে বিশেষ কোন গ্রভ্দদ ছিল না। কিন্তু কালধর্শে 
দেবতা ও মানবের মধো স্্গমর্ত্ায বাবধান আপিঞাছে। প্র“চীন আর্ধ্যগণ দেবতাকে 
ষে চক্ষে দেখিতেন, বা! দেবতা সম্বন্ধে তাহাদের ষ ধারণা ছিল, তাহ বর্তমান কলেব 
হিন্দুগণের ধারণ হইতে অনেক ভিন্ন। অধুনা দেবতা ও ভগবানের নাম উচ্চাগণে 
মানব মনে ষে ভাবের উদয় হয়, পূর্বযুগে সে ভাবেব উদ্দীপনা হইন্ত ন1। ইহার 
কারণ আশোচন] করিলে বুঝতে পার! যায় যে, কালে ক'লে জামরা দেব-চরিত্র ও 
দ্বেব-আদর্শ হইতে এত ল্ছাইয়া পড়়গ্াছি ষে, দেবতার না.ম আমাদের প্রীতি ও 
আনন্দের পরিবর্তে ভীতি ও কুগ্ঠাব উদয় হইয়া থাকে। কুতরাং সরলচিত 
অপরিপকবুদ্ধি বালিকাঁগণকে দেবতা কথাটার অর্থ সর্বাগ্রে বুঝাইতে হইবে । কারণ, 
আজকাল যে অথে ও আদর্শে 'দেবতা” শব্দ ব্যবহৃত হয়, 'স্বামী দেবতান্বরূপ” একথা 
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বলিলে বালিকার মনে স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও একাস্তিক গ্রীতির পরিবর্থে 
ক্মজানিত শঙ্কা ও অপবিমীম কু্ঠার উদয় হওয়া স্বাভাবিক । 

দেবতা শবের তাৎপর্ধ্য--ধিনি জীবনে-মরণে একমাত্র সহায় £ বিপদে সম্পদে 
একমার 'অবলদ্বন, পাধিব সর্বকার্যে একমার শুভকামী ; ধিনি মাশীর্বাদ করিতে 
জানেন, অভিশাপ কগিতে জানেশ না ধিনি সর্বপক্ষোচ, সর্বপাপ দুর করিয়া চিন্তকে 
শিশ্বন ক্রেন 5 দিশি আ'যাদেব নিতান্ত ম্বাপনার $ ঘিনি মামাদের কে!ন অপরাধ 
গ্রহণ করেন না যিনি শামাদের জ্ঞানমার্গের শিক্ষক, ভক্ষিবার্গেব প্রদর্শক ৪ 
ক্রাড়ামার্ণের সঙ্গী ; ধিনি আমাদের দ্বস্তপে-বাহিরে থাকিয়া লিদ। সর্ববাঙ্গীন কলয]াণ 
সাধন করিতেছেন, তিনিই দেবতা ; উহার কাছে আমাদের গোপনের কিছু ন"ই, 
পক্কার কিছু নাই, সক্কেচের কিছু নাই । ম্বামপা বিপখে গমন চারলে তিনি বারণ 
করেন ও 'আমাদগকে সৎপথ দেখাইয়1 দেন $ বিপদে পড়িলে বৃকে টানিয়া লন; 
ভাকিলে বা না ডাকিলে সাহার পনিত্র বাছণ দ্বার! স্ব্বদ 'মামাদিগকে বেষ্টন 
করিয়া রাখেন। তিনি এক্াধাবে আমাদের গুরু, পিত" হ্তবাতা, বন্দু ও ক্রীড়ার 
সাথী; এমন শাস্সীক। এধন ম্বসন, এমন মঙ্গনা হাজ্ষী জগঠে শ্বামাদের "মার 
কেহ নাই ; আমপা দোষ রিলে তিনি পবা করেন না, গপবাৰ কপিলে তিনি 
্নামাদিগকে পায়ে ঠেলেন নাও খরূপ দেবতাই হিশ্দুরঘার ম্বামী। এ দেলতা শধু 
পৃ্জা-পুষ্পাগ্লি পাইগা [নক্ষি্ধ খানেন না, ক্রট-আপরাধ ধরিতে ব্ন্ত থাকেন না, 
এ দেবতা শ্রণু দ্যানের দেবত! নহেন | মভাবে-মভিযোগে, তত ৪ অঙভেঃ করে 
ও ন্মকর্মে ইশি আমাদের শি হ্যসক্ষী, 'নহাসহান্ন। 


৬ 


পত্রী 


পূর্ব পরিচ্ছেদে হিন্দুরমণীর স্বামী-দেবতার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে) এই 
পরিচ্ছেদে তাহার পুঙ্দাব মন্থ ও সেবার বিধি অর্থাৎ ক্টাহার প্রতি কর্তব্র বিষয় 
ঠিছু বলিব । তৎপৃর্ব্ব স্বামী-স্বীৰ সন্বন্ধ-নির্ণঘ আাবশ্+ | এক কথাষ স*সার- 
স্বীবনে_ শুধু সমার-জীবনে * চন -পর্মধীরনে। উহকাশল ও পরকালে সকল অবস্থায় 
এবং সর্বববিষসে পরম্পরেব ষে অক্ষেছ্য ও স্মবিনশ্বর চিরসম্বন্গ ইহাই স্বামীস্বীর সম্বন্ধ | 
নাধাকৃষের যুগবমূত্তি হাত রাধা শন্তহি তা হল্লে রুষের রুষ্কব থাকে না। আবার 
কফশৃন্য পাবার মভিত্থ9 পাই । স্বামী ক্বীব মধ্যেও পধস্পাবে ৭ন্ধপ শনির্ববগশীষ 
শপ সম্বন্ধ, শর পবাং স্বামী ষর্দ দেবচা হন, পত্বীও দেবা । আতএা পুক্দ-পদ্ধতি 
স্বধু দেব্য-মেবি কা ভাব লইবা নছ ? ইহার মধ্যে মানন্দ গ প্রীতির বিকাশ থাকা 
চাই । নে পূর্ণ বিশ্বাস খাক। চাই, তুষি যেমন ম্বামীর নিষ্ঠাৰতী সেখিকা, সেইবপ 
তুপ্যবপে "হাতার আনন্দ ও প্রাভপ পানী। ইহা কতকটা অধ্যা্ম উচ্চভাবের 
কথ] হইন। এক্ষণে শিতানৈষিন্তিক মংলাণ জীবনের কার্ধললী লহষা মালোচনা 
করা ষাউক । কুমাবী অবস্থাণ “সতম্বামী' লাতের লন্য শিব পূজাব বি ধ ম্মাছে। 
শামাদেব মনে হয় উহ] “সহদ্ামী” লাভের অন্য না-_এম্পহ্ীত্ শাভের জন্যই 
টপাপনা। ম! শার্তা বেন শৈলশিখা থচ'তএনে উপালনাক পর্বত্যাগী 
নাশাবকশধাখী শিপকে হ্বামীকণে পান্গ কর্িষা শ্শত্বী হর চংমাণ্শ দেখাইযাছেন 
সেঠকপ প ঠাক শন্দু কমার “ম্বাবী পেষণ শবস্থাপন্ন টন না, ঠাহাকে ম্বামীৰণে 
লাত কাবয! সর্ধপ্রধ-ত্র ঠাঙ্গার তুষ্ট ববানে যব হী হইখ। চ্রিধিনর জণ্ উহার 
সহিত মিলিত থাকেন*কুমাবী4 শিবরতের ইহাই বম পক্ষা। 

মামাদেব হিন্ুুধন্মে স্বামী-স্বীর সম্বন্ধ 'অপ্চ্ছন্য,। একখ! পুর্কেই বল! হইয়াছে । 
দ্মম-দন্মান্তণব এই ম্বাধী ভিন্নকপে শিপ্দি্ পত্তীকে গ্রহা কাপযা থাকেন। হিন্দুর 
শিক্ষার গ্রমনই উত্কর্ষতা যে, স্বামী যেই হুটন না কেন, পত্বীত্র নিকট তিনি 
নরেপয হইবেনই | স্থৃতরাং শ্বামী 'ভান হউন কিংবা মন্দ হুটন, কুমারীর এ চিন্তা! 
করিবাপ "্ঘাবশ্য কতা নাই। শ্মভনুষ্টবৰ পবিত্র মুহূর্ত হইতে স্বামীর প্রতি অচল! 
শ্রন্ধ। বাখাই হিন্দুরমণীর গকমার কাম্য । 
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বাসর-ঘর হইতে স্ত্রীজীবনে স্বামীর প্রতি কর্তব্যপালনের প্রথম হুত্রপাত। 
প্রচলিত প্রথা অন্সারে বাসর-ঘরে পরিহাস-কৌতুক চলিয়া আসিতেছে ; তাই 
বলিয়! সে কৌতুকে পূর্ণ যোগদান নববিবাহিতা বালিকার কর্তব্য নহে। সম্পূর্ণরূপে 
প্রগল্ভতা বঙ্জন করিয়া! সে কৌতুক লক্ষ্য করিতে হইবে । 'অনেকক্ষেত্্রে এমন হয়, 
প্রথষ মিলনে স্বামী স্ত্রীর নিকট হইতে নানা কথা শুনিবার বাসনা করেন । কিন্তু 
স্রীষদি প্রগল্ভা বা লঙ্জাহীনার ন্যায় অসক্কোচে তাহার সব কথার উত্বর দান করে, 
সেটাও কিন্ধ স্বামীর নিকট প্রীতিপ্রদ হয় না। স্থতরাং লজ্জা "ও ধীরতার সহিত 
তাহার গ্রশ্রের উত্তর করাই যুক্তিযুক্ত । 

পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে প্রথম আগমনে নবব্ধূর সর্বববিষয়ে বিশেষ সতর্কতা 
আবশ্বক। শ্বশুরগৃহে পদার্পণ করিয় প্রথমেই স্বামীর আবাধ্য দেবী শ্বশ্রমাতার অথবা 
তাহার অবর্তমানে সংসারের গৃহিণীর মনগ্ছন্টি-সম্পাদন আবশ্যক; কারণ, তীহাদের 
মুখে পত্বীর হখ্যাতি শুনিলে স্বামীর আনন্দ হইবে সন্দেহ নাই। নববধূ শ্বস্তরগৃহের 
সকলের সম্কোষ বিধান করিতে সকল সময়েই ব্যস্ত থাকিবেন। কথাবার্তা, চালচলন 
এবং কাধ্য-পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিনীত ও ভদ্্রভাবে সম্পাদন করিতে হইবে; স্বীয় স্থার্থের 
কোন গন্ধ থাকিবে না। সর্বস্থলেই মনে রাখিতে হইবে পরিজনবর্গের শান্তিতে 
আমার শান্তি, তাহাদের সুখেই আমার সুখ । 

নৃতন বিবাহের পর উপহারাদি-গ্দান বর্তমানে একটা প্রথার মধ্যে গণ্য হইয়াছে। 
স্বামীর অবস্থ। সচ্ছল বা অসচ্ছল হউক, নিজের জন্য কোন দিন কোন জিনিস মুখ 
ফুটিয়া চাছিতে নাই । তিনি নিজে হাতে করিষ] সন্থষ্টচিত্তে যাহ! দিবেন, আহলাদের 
সহিত তাহা! গ্রহণ করিবে । সকলেরই স্বামী যে অবস্থাপন্্ন হইবেন তাহা মাশা করা 
যায় না। যদ্দি অদৃষ্টচক্রে স্বামী দরিদ্র হন, সন্থ থাকিয়] তাহার দরিদ্রতার অংশ গ্রহণ 
করাই পত্বীর গুধান কন্তব্য; ধনী পত্বীও ষেন বিলাসিতায় মগ্ন না হন। স্বামী বিদ্বান, 
চরিত্রবান্‌ ও ধাশ্মিক হইলে পত্বীর আনন্দের কথ] সন্দেহ নাই 7 স্বামী যদি চরিত্রহীন ও 
'বদ্রাগী' হন তাহাতেও পত্বীর ভয়ের কিছুই নাই ; তখন একমাত্র 'অবলম্বন-_ধৈর্ধ্য 
ও সহিফুতা | তাহার .কোন অন্তাক্স কার্ধ্যের প্রতিবাদ কর! নববধূর কর্তব্য নহে। যত, 
আদর, সেব। ও শুশ্রধার দ্বার| ভীহার মনকে এমন বশীভূত করিতে হইবে ঘেন 
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পত্বীত্ 


টাছাকে ছাড়িঘ্না তাহার মন বিবয্বান্তরে উতক্ষিপ্ধ হইবার অবনর ন। পায়। ছুই 
একদিনে সাফল্য-লাভ না-ও হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে দুঃখিত হইবার কিছুই 
নাই। দীর্ঘ সাধনায় সফলতা -লাভ অবশ্যন্তাবী | ম্বাষধীর চখিক্ সম্বন্ধে কোন কথা 
কোন দিন জিজ্ঞাসা করিবে না 3 শুনিবার আকাঙ্ষাও যেন কোন দিন না হয়। 
কেহ ষদি তাহার পরিচয় দিতে আসে, তাহার কথায় কর্ণপাত করিবে না। স্বামী 
যে-কোন কারণে ত্রুদ্ধ হইলে কোনক্রমে তাহার সহিত তর্ক করিবে না। নীরবে 
তাহার ঈপ্সিত কর্মগুলি সম্পন্ন করিবে। পরে রাগ পড়িলে, মিষ্ট কথায়-__তাহার 
বদি ভ্রম হইয়া থাকে-_বুঝাইয়। দিবে। 

কোন্‌ কোন্‌ বস্ত স্বামীর প্রিয়, কোন্‌ কোন্‌ খাছ স্বামীর বাঞ্ছিত, দৈনন্দিন 
কার্যের মধ্যে তাহা কৌশলে জানি! লইবে। যে-কোন কার্ধ্য আদেশের পূর্বেই 
তাহার অভিপ্রায়মত সম্পন্ন করিলে শ্বামী অতিশয় আনন্দিত হুইবেন। দৈনিক 
কাধ্যশেষে শ্রাস্তদেহে স্বামী গৃহে আদিলে সর্বকর্ ত্যাগ করিয়া তাহার শ্রান্তি দূর 
করার ব্যবস্থা করিবে । তাহাতে ঘদ্দি সংসাবের কেহ অমস্তষ্ট হন বা কিছু বলেন, 
নীরবে তাহা সহ করিবে । ষতক্ষণ তিনি স্থস্কত! অন্ষভব না করেন, ততক্ষণ 
কার্ধ্যান্তরে গমন করিবে না। গৃহ হইতে যখন দ্বামী বহির্গত হইবেন তখন তাহার 
আবশ্তক জিনিষ-পত্র যথাযথ গুছাইয়! দিবে এবং কোন দ্রব্য লইতে তুলিয়া গেলেন 
কিনা তাহা লক্ষ্য বাখিবে। 

কদাচ স্বামীর কোন অন্তাস্স কার্যের বিষয় সঙ্গিনী বা অপর কাহারও সহিত 
আলোচনা করিবে না। যদ্দি কেহ তোমার সাক্ষাতে তোমার স্বামীর নিন্দা করেঃ 
হ্বামী প্রকৃত দোষী হইলেও প্রতিবাদ করিতে কুন্তিতা হইও না। নিন্দাকারী যদি 
গুকুঞ্জন হন সেখান হইতে সরিয়া! যাইবে $ সাংসারিক কার্ধোর চিন্তা হইতে স্বামীকে 
যতদূর সম্ভব অব্যাহতি দিবার চেষ্টা করিবে। ক্লান্ত অবস্থায় অথব] বিষাদ গ্রস্ত 
অবস্থায় কর্দাচ কোন ছুঃসংবাদদ বা অপ্রিয় কথ! তাহাকে শুনাইবে না। হ্বামীর 
প্রতি তোমার যে দৈনন্দিন কাজ তাহ চাকর-চাঁকবাণী ব অন্ত কাহারও উপর ভার 
না দিয়া যতদুর সম্ভব নিজ-হাতে সম্পন্ন করিবে। জন্তব হইলে স্বামীর আহারের 
পূর্ব্বে কাচ আহার করিবে না এবং যতদুর সন্তব গুরুজনের অসাক্ষাতে তাহা সম্পন্ন 
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করিবে। ম্বামী যতক্ষণ নিত্রিত না হুন, শরীর স্স্থ থাকিলে ততক্ষণ নিজ্া যাইবে 
না, তাহার সেবাকার্যে ব্যাপৃত থাকিবে। প্রত্যহ প্রভাতে শধ্যাত্যাগের পর পদধুলি 
গ্রহণ কৰিবে এবং তাহার প্রাতঃকত্যের সমুদয় আয়োজন করিয়া দিবে। আবশ্তক 
গৃহকর্্মন এবং ত্বামীর প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন না করিয়া! কোনরূপ আমোদ 
বা উৎনবে যোগদান করিবে ন1$ বিশেষ আবশ্যক হইলে তাহার অনুমতি লইবে, 
এবং ষত সত্বর পাব প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা! করিবে। অস্তানাদি হইলে তাহাদের লালন- 
পালনের মধ্যে স্বামিনেবাটুকু যেন ভুবিয়া নাখায়। শ্বামীর সর্ব কার্ধ্য পূর্ণমাত্রায় 
সহানুভূতি ও আনন্দ গ্রকাশ কর! সাধবী স্ত্রীর প্রধান কর্তব্য । ম্বমীর আদেশসত্বেও 
কাচ লজ্জাহীনতার কোন কার্ধ্য করিবে না । এক কথায় ম্বামীর চরিত্র, মনোভাৰ 
ও প্রকৃতির প্রতি জবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়। প্রতিনিয়ত তাহার প্রীতি উৎপাদনের চেষ্টা 
করিতে পারিলেই জগতের সর্বজনপ্রশংসিত পত্বী হওয়। ষায়। 


শশুন্্-শগাশুচীন্ব প্রতি কর্তব্য 


কুমারী-জীবনের পর স্বামীগৃহে আগমন স্ত্র-জীবনে একটী সম্পূর্ণ নৃতন অঙ্ক । বহু 
যুগ-যুগাস্তর হইতে এ প্রথ প্রচলিত থাকায় বর্তমানে অনেকটা সহজ ও সরল হইয়া 
আসিয়াছে; তথাপি চিন্তা করিয়। দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, এ একটা বড় গুরুতর 
সমস্যা । সংসার জ্ঞানানভিজ্ঞা, সরলচিত্তা বালিকার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত, জ্ঞাত 
এবং বহু বিষয়ে পিত্রালয় হইতে ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন প্রাযুক্ধ পরিবারের মধ্যে আসিয়া 
অত্যল্প দিনের মধ্যে পরষাত্মীয়-পরিজনে পরিণত হওয়া যে কত কঠিন, তাহা চিন্তা 
করিলেও চক্ষে জল আসে। উক্ত বিষয়ে হিন্দুজাতির মধ্যে এমন সহজ সমাবেশ 
দেখিয়া এ জাতির উপর শ্রীভগবানের যে অনস্ত করুণ! আছে তাহা কোন চিন্তাশীল 
ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন না। জানি না প্রজাপতির কোন্‌ শুভ আশীর্বধাদে 
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এ পুণ্য বন্ধন এত দৃঢ় হয়ঃ যেখানে অন্তদেশে বয়ঃপ্রাপ্ত ুবক-যুবতীর 'পূর্বব-পরিচয়” 
সত্বেও মিলনভঙ্গের আইন বিধিবদ্ধ করিতে হইয়াছে। অবশ্ত আমরা এ কথ! 
বলিতেছি না যে, এদেশে স্ত্রীমা্রেই শ্বয়ং-সিদ্ধা হইয়! জন্মগ্রহণ করেন। সংসার- 
জীবনে অশেষবিধ গুণ তাহাদের ম্বভাবলিদ্ধ হইলেও, সে বিষয়ে যথাসম্ভব উপদেশ 
দেওয়া ও পন্থ৷ নির্দেশ কর] বিশেষ সমীচীন বলিয়া মনে হয়। এ গ্রবন্ধে আমরা 
নারীজাতির পরম শ্রদ্ধার পাজ্জ শ্বশুর ও শাশুড়ীর প্রতি কর্তব্য বিষয়ে কিছু আলোচনা 
করিব । 

বধূ গুথম শ্বশুরগৃহে আসবার পূর্বে প্রায়ই শ্বশ্রঠাকুরাণী তাহাকে দেখিবার 
ক্থযোগ পান না। স্থতরাং রূপে ও লাবণ্যে তাহার মনঃপুত হওয়া নববধূর পরম 
ভাগ/। আজও পাড়ার্গার এমন দেখা যায়, বধু কুরূপ। হইলে শাশুড়ী মঙ্গলাচরণ ও 
হুলুধ্বন ত্যাগ করিয়া ত্রন্দন করিতেও কুষ্ঠিতা হন না। অথচ সেজন্ধ নববধুত্ধ কোন 
অপবাধই নাই। কারণ, দেহ বা রূপ ভগবদ্দত্ত, আত্মকৃত নহে। যাহা হউক 
সেক্ষেত্রে বালিকাকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে, শাশুড়ীর সহিত 
প্রথম সাক্ষাতেই এমন ধীর ও করুণ ভাবে তাহার পদধুপি লইতে হইবে ও এমন 
ভঙ্গীতে তাহার নিকটবন্তিনী হইতে হইবে এবং স্থযোগ হইলে এমন কাতরতার সহিত 
তাহার মুখের দিকে চাহিতে হইবে, যেন তাহার স্ত্রীস্থুলভ করুণ হৃদয় গলিয়া যায়। 
প্রথমবারে যে করদিন শ্বশুর গৃহে বাস করিতে হইবে, সে কয়দিন যতদুও সম্ভব 
শাশুড়ীর কাছে থাকিবার চে করা প্রয়োজন। যদি মনের ক্ষোভে তিনি কোন 
কটুকথ। কহিয়া ফেলেন, ন। কাদিয়! অথচ বিশেষ কাতর হইয়] তাহার নিকটবন্তিশী 
থাকিবে + কদাচ অন্যত্র চলিয়া! যাইবে না। এই অল্পকাল মধ্যে যতদুর সম্ভব তাহার 
আস্তরিক ইচ্ছা! ও প্রকৃতি বিশেষ করিয়া বুণ্ঝক। লইয়া দেই মত চলিতে চেষ্টা 
করিবে । ভবিষ্যতে তাহার প্রিয়কাধ্যগুশি অনুষ্ঠান করিয়া! ও অগ্রিয় কার্য পরিত্যাগ 
করিয়া যাহাতে তাহার মনভ্তট্টি সম্পাদন করিতে পার, সে বিষয়ের সূত্রপাত প্রথম যাত্রায় 
করিয়া আসিবে । স্ীলোকেরা শ্বভাবতঃ “আত্মীসতা'কে বড় ভাপবাসেন $ সুতরাং 
পর্ধবকার্ধ্যে ও সববক্ষণ সেই “'আত্মীসতা” যতদুর দেখাইতে পার, তাহার জন্য প্রাণপণে 
চেষ্টা কৰিবে। এ সময়ে নববধুর সব্ব্দাই মেয়েদের মধ্যে থাকিতে হয়, স্থৃতরাং 
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শ্বশুরের সহিত সাক্ষাতের বিশেষ অবদর হয় না। সাক্ষাৎ হইলে কন্তার ম্যায়, অথচ 
লজ্জার সহিত আলাপাদি করিবে। | 

পিত্রালয়ে আপিয়া শ্বশুর ও শাশুড়ীকে ভক্তি ও সম্ম'নের সহিত গৃহের কুশলাদি 
জিজ্ঞাপা করি! পত্র দিতে বিস্বত হইও না। তাহাদের কোন অপপ্রতন আচরণের 
কথ! পিত্রালয়ে আপিরা, এমন কি পিতামাতার নিকটও প্রকাশ করিবে না। 

প্রথম ঘব-সংনার করিতে গিয়া বহু পরিচিতা-কন্তার স্টার শ্বস্তর ও শাশুড়ী 
সম্মুখ উপস্থিত হইবে এবং সক্কোচ ত্যাগ করিয়। ধতদুর সম্ভব প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতার 
সহিত তাহাদের সহিত কথাবার্থ। কহিবে। শাশুড়ীর হাতের কাঙ্গ তাহার নিষেধ- 
লত্বেও হাপিমুখে সববদী1 করিবার জন্ প্রস্তুত থাকিবে এবং তাহার দৈহিক ম্বচ্ছন্দতার 
প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। ষথাসময়ে জলখাবার গুছাইয়া দেওয়া, বিছান। পাতিয়৷ দেওয়া, 
কাপড় কাচিয়া দেওয়া এবং শুকাইয়! তাহা! যথাস্থানে রাখা, তাহার পুক্জাদির 
আয়োজন করিগ্া দেওয়া এবং অবলরমত কাছে বনিক! তাহার হাত-প। টিপিয়। 
দেওয়া ও রামারণ-মহাভার্ত প্রভৃতি পাঠ করিয়া শুনান--ইত্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক 
কার্ধ্য যত্বের সহিত সম্পন করিবে । যাহাতে তিনি কিছু বলিবার পৃবেবই তাহার 
মনোভাব বুণ্ঝয়! সেই কার্ধ্য করিতে পার, সে্ন্ত বিধিমত চেষ্টা করিবে । এইরূপ 
শ্বস্তর মহাশয়েরও আবশ্তক কার্ধ্যাদি ষথানিয়ষে সম্পন্ন করিবে। 

আমাদের সমাজে আঙ্গও 'ব্উক্:টক' অশবাদ শাশুড়ীিগের মধ্যে দেখ যায়। 
আমাদের মনে হত স্ত্রীর প্রতি অস্বাভাবিক অনুরাগ ও শাশ্ড়ীর প্রতি বধুর 
আংশিক উপেক্ষ৷! তাহার একমান্র কারণ। আজকাল দেখা যায়-_-অনেক স্থলে 
মাতাপিতা জীবিত থকিতেও পুত্র উপাঞ্জবক্ষম হইয়। অঙ্গিত অর্থ স্ত্রীর নিকট 
রাখিতে কুষ্টিত হন না এবং স্ত্রীও সেটাকে নিক্গম্ব সম্পণ্ত বপিঘ্বা মনে করেন 
এবং একটু «দেম়াকে'র সহিত তাহা ব্যবহার করেন। এক্ষেত্রে মাতা বিশেষ 
শিক্ষিতা বা উন্নতচরিত্রা না হইলে পুত্র ও পুত্রবধূর এ আচরণ সহ্‌ কর! সহজ 

গুঁনহে। স্থতরাৎ স্বামী তাহার উপাক্ষিত অর্থ তোমার শিকট রাখিতে আপিলেও, 

তিনি ঘাহাতে উহা তাহার মাতাপিতার কাছে রাখেন, সেঙ্গন্ত প্রাণপণে চেষ্টা 
করিবে। তবে ঘি তাহারা শ্বেচ্ছায় তোমার নিকট বাখিবার অন্গমতি করেন 
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ভাস্ুর ও অন্যান্য পরিজনের প্রতি কর্তব্য 
তুমি রাঁখিবে। কিন্ত কদাচ উহ] নিঙ্গ সম্পত্তি বলিয়! মনে করিও না। দ্বিতীক্বতঃ, 
নিজের জন্য কোন দ্রবা তাহাদের অগোচরে বা অনুমতি না লইয়া ক্রপ্ন করিবে না। 
ঘত দিন তাহারা জীবিত থাকেন তাহাদিগের অভাব সর্বাগ্রে পুর্ণ করিয়া তবে 
নিঙ্জেব অভাব দুর করিবে। বৃদ্ধবয়সে স্বভাবতঃ লোকে লোভপরবশ হইয়া! পড়েন; 
সর্বপ্রথমে তাহাদের রুচিকর খাগ্েরর মায়োজনে যত্ববতী হুইবে। সংসাগে অন্যান্য 
পরিজনের খুঁটিনাটি দোধক্রটির কথ কদাচ তাহাদের কাণে তৃলিও না। যতদুর 
সম্ভব তাহাদেগ শয়নের পুর্বে শয়ন করিও ন|। প্রত্যেক মানুষেরই স্বভাব ও প্রতি 
বিভিন্ন প্রকারের। অতএব তাহাদের শ্বভাবে ঘদি কোণ অস্বাভাবিক ভাব থাকে, 
সে বিষয়ে কখনও গ্রতিবাদ করিবে না। বধুকপে সর্বদা কন্তার ন্যায় সেবা-শুভ্রযা 
করিবে এবং তুমি ষে তাহাদের একান্ত আত্রিত। এবং তোমার কিছুই স্বাতন্্য নাই, 
এভাব যেন তোম। হইতে লুপ্ত না! হয়। তোমার যেমন কন! ন্েহ তাহাদের নিকট 
প্রার্থনীক়, তাহাদের প্রতি তোমার ভক্তি তদন্থৰপ হুওয়! উচিত। তীহারা শুধু 


তোমার পুজার পাত্র নহেন, তোমার পরমপুদ্গ্য স্বামীরও পরমপুজনীয্-_এই জ্ঞানে 
সর্বদা তাহাদের সেবা করিবে। 


ভাসুন্র ও অন্যান্য পন্িজনেত্র প্রতি কর্তব্য 


বর্তমানে আমাদের সমাজে কয়েকটী কুপ্রথা দেখা যায়। কবে এবং কিরূপে এ 
সব প্রথা আমাদের পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করিয়াছে, বর্তমান প্রবন্ধে আমরা 
পে বিষয়ের বিশেষ আলোচনা কৰিব না। এ সব প্রথার দোষ গুণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
ছুই একটী কথ। বলিব মাত্র। 

ভান্গর এক্ষণে পৃজ্যপাদ পিতার স্থান হইতে চ্যুত হুইয়া অস্পৃশ্ত অনাত্মীকরূপে 
পরিণত হুইয়াছেন। বিনি ভ্রাতৃবধুকে মাতৃসত্বোধন করেন, তাহার ছাত্াম্পর্শ এখন 
কলঙ্ক ও পাপের বিষয় হইয়া! দাড়াইয়াছে। জানি না--কোন্‌ যুক্তি ও ভিত্তির উপর 
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ভারতের লারা 


এ প্রথা স্থাপিত। এই প্রথা ভ্রাতৃবধুকে ভান্গরের কন্তা-ন্েেহ হইতে দুরে রাখে 
বলিয়া আমাদের মনে হয়। পুরাণ ও পুবাবৃন্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে বর্তমান 
প্রথার কোন হ্ত্রই পাওয়া যায় না । আমাদের মনে হয়--ভাঙ্বের প্রতি কন্তেচিত 
সভক্তি ব্যবহার প্রদর্শন করাই ভ্রাতৃবধূর কর্তব্য । 

শ্বশুর ও ভান্থুর পিতৃতুল্য হইলেও উভগ়ের মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। শ্বশুর 
বয়ঃপ্রাণ্ত, সম্তানবৎসল ও ক্ষমাশীল ; পুত্রবধূর যে-কোন অপরাধ, যে-কোন ক্রুটি তিনি 
সহজেই ক্ষমা করিতে পারেন এবং পুক্রবাৎসল্যে বধুয়াতার কোন অন্বায় ব্যবহার 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না । কিন্তু ভাস্বর পিতৃতুল্য হইলেও কনিষ্টের উপর 
সর্বদা অগ্রজত্বের দাবী রাখেন ; অন্তজ তাহার প্রতিপাল্য হইলেও তাহার পালনে 
তাহার একটু শঈ্গাঘ! আছে; স্থতরাং কণিষ্টের ত্রুটি তাহার একটু অভিমান জাগাইয়া 
দিবে, তাহাতে আর বিচিত্রত। কি? স্তরাং এক্ষেত্রে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ যদি কোন 
কারণে তাহার অপ্রিয়! হন বা মনোব্যথ| দেন, তাহাপ আর ক্ষোভের স্থান থাকে না। 
খিনি কণিষ্ঠকে প্রাণতুলা ভালবাপিয়া, লালন-পালন করিয়াছেন, যিনি বড় আদরে 
মাতৃদঘ্বোধনে ভ্রাতৃবধুকে ঘবে আনিয়াছেন, আজ দি সেই ভ্রাতৃবধূ তাহাকে অশ্রন্ধা 
করে, তবে তাহার দুঃখের সীমা থাকে না। মনে হয় হিন্দুসমাজ এই মনঃগীড়ার ভয়ে 
ভীত! হইয়াই ভ্রাতৃবধূকে দূরে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছে । যাহ! হউক এই প্রথা ষেন 
আমাদের গ্রীতিপ্রদ বলিয়া বোধ হয না। সুতরাং ভ্রাতৃবধূকে বিশেষ সতর্কতা! অবলম্খন 
করিয়া! যাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র মনঃকষ্ঠের কারণ ন1 হয়, এরূপভাবে চলিতে হইবে। 
ভাইয়ে ভাইয়ে যদি কোন কথান্তর বা মতান্তর হয়, সে সম্বঘ্ধে কোন কথাই কহিবে 
না; সাংসারিক কার্য বিরক্ত হইয়া যদি তিনি কোন বঢ কথা বলেন অক্লানবদদনে 
তাহ] সহ করিবে, কোন প্রতিবাদ করিবে না। তাহার পরম যত্তের , পরম জেছের 
কনিষ্ঠ তোমার সংশ্রবে আসিয়া পর হুইয়] বাইতেছেন, এ কলঙ্ক কোন দিন ষেন 
তোমায় স্পর্শ করিতে না পারে । আদগ বা আবার লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত 
ন। দ্ুইলেও তাহার সব্বঙ্গীণ সুখ-স্বাচ্ন্দ্য বিধান ও সেবা! করিতে ঘত্বতী হইবে। 

'অধুন! গৃহস্থ সমাজে ভাজ ও দেবরের সহিত যেরূপ ব্যবহার ও আচরণ চলিতেছে 
তাছাও বিধিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। যে জাতির আদর্শ সীতা! ও লক্ষণ, সে জাতির 
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ভাল্ুর ও অন্তান্ত পরিজনের প্রতি কর্তব্য 


ভিতর প্রচলিত প্রথ। এ কিরপে সম্ভবে? দেবর সস্ভানস্থানীয়--সর্ববিধ সস্তানন্গেহ 
তাহার প্রাপ্য, তাহার সহিত রহস্যালাপ কোনরূপে যুক্তিযুক্ত ও তত্রতাসি্ধ হইতে 
পারে না। দেবর রয়োজ্যেষ্ঠ হইলে আমাদের মতে যতদিন পর্ধ্স্ত বধূ উপযুক্ত 
বয়ঃপ্রার্থা না হন, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার সহিত স্বাধীন আলাপ না করাই ভাল; 
করিতে হইলেও তাহা বিশেষ সাবধানতা ও শিষ্টাচারের সহিত হওয়াই উচিত। 
তাই বলিয়া তাহার দুরবপ্তিনী থাকাও কর্তব্য নহে, সর্বদা সন্তানবোধে যষ্থ 
ও স্সেহ করা কর্তব্য। দেবর শিশু হইলে পুভ্তরবৎ তাহাকে সর্বদা লালন-পালন 
করিবে। 

ননদিনীগণ সাধারণতঃ একটু অভিমানিনী হইয়1 থাকেন, স্থতরাং ভগিনীর গায় 
ব্যবহার করা কর্তব্য হইলেও তীহাদিগকে একটু সম্ম'ন করাও উচিত। এ ভাব 
কখনও দেখাইও ন। যে, তাহাদের ভ্রাতা তোষার একাস্ত অন্থগত হইয়াছেন । অন্তবিধ 
রহস্যালাপ তাহাদিগের সহিত করিলেও স্বামী সম্বন্ধে কোন কথা তাহাদের সম্মুখে 
বল। উচিত নহে । তাহাদের বেশবিস্তাস বিষয়ে সর্বদা সহায়তা করিবে এবং সবীভাবে 
আনন্দে রত থাকিবে । কোন গুরুজনের দোষক্রটি সন্বন্ধে তাহাদের সহিত আলোচন৷ 
করিবে না। শাশুড়ীর অবর্তমানে শ্বশুরালয় হইতে তাহাদিগকে পিতৃগৃহে আনিবার 
জন্ত স্বামীকে অনুরোধ করিবে এবং গৃহে আনিয়। মাতৃন্েহে ত্বর্গগতা জননীর ছুঃখ 
£লাইয়! দিবে। ক্রিয্লা-কম্খ বা পৃজা-পাব্ষণার্দি উপলক্ষে তাহাদিগের যথাসম্ভব 
তত্বতাবাসাদি করিবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিবে । মাতৃবিয়োগের সহিত 
ভাহাদের পিত্রালয়ের সম্বন্ধ যেন ঘুচিয়া না যায়। ছুর্ভাগ্যবশে ষদি কোন ননদিনী 
বিধবা হইয়া তোমাগ ম্বামীর প্রতিপাল্যা হন, সর্ধদ। প্রাণপণ ত্বে তাহাকে সাত্বনা 
দিবার চেষ্টা করিবে এবং সাংসারিক সমুদয় কার্যে তাহাকে অভিভাবিকা ও গৃতিণীর 
স্বান দিবে এবং তাহার পুত্রকন্তাগণকে স্বীয় পুত্র-কন্তা-নিহিবশেষে স্নেহ ও পালন 
করিবে। জস্তানহীন1! হইলে, নিজের একটা শিশু-সস্তানকে তাহার অঙ্থগত করিয়া 
দয়া তাহার সন্তানের অভাব ও মনঃক্ষোভ দূর করিবে। সংসার-খরচের অর্থ 
তাহার হাতে থাকাই ভাল, তাহাতে তাহার মনে অনেকটা শাস্তি থাকিতে পারে। 
তিনি গলগ্রহত্থর্ূপ--এ ভাব যেন কখনও মনে না আসে । 
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সংসাবের দাসদাসীদিগের সহিত অবস্থাভেদে পুত্র-কন্ত। বা ভ্রাতা-ভগিনীর স্তায় 
ব্যবহার করিবে । তাহার! ঘে তোমার “হুকুমের চাকর+ এ ভাবটি তাহাদদিগের নিকট 
প্রকাশ করিও না। পরিবাবস্থ পরিজনের স্তায় গণ্য করিয়া! তাহাদিগের প্রতিপালন 
করিবে । অনেক ক্ষেতে দেখ! গিয়াছে, সদব্যবহারে দাসদাসী পরমাত্ীয়দপে পরিণত 
হইয়াছে। তাহাদের দৈহিক ও মানলিক স্থখ-ছুঃখের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। আহার- 
কালে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তহ্িষয়ে তত্বাবধান করিবে । তাহাদেব সাধাৰণ 
ভোজ্যপানীয় তোমাদের হইতে যেন স্বতন্ত্র ন। হয়, কাঁবণ তা'রাঁও মানুষ, তারাও 
তোমাদের সম্ভান। বিপদে, সম্পদে তাহার্দিগকে শ্বগৃছে যাইতে দিবে। নিজের 
কষ্ট হইলেও সংসার-জীবনের স্বখ হুইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিও না। 
উৎ্নবাদিতে যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে নব বস্বাদি দিবার চেষ্টা করিবে। তাহাদের 
কোন আত্মীয়-স্বজন দেখা করিতে আসিপে তাহাদের সম্মান করিয়া ইহাদের সম্মান 
বৃদ্ধি করিবে। তাহাদের নামান্য দোষক্রটিতে তাহাদিগকে বিতাডিত করিবার 
বাসন। ষেন তোমার মনে না জাগে । 

সর্বোপরি পারিবারিক জীবনে একটী বিষয় স্বন্ধে বিশেষ সতর্কত1 অবলঘন ন! 
করিলে পদে পদে বিশেষ অনিষ্টেব আশঙ্কা । বর্তমানকালে পাড়ায়-পাড়াম, ঘবে- 
ঘরে মন্থরার 'অভাবখ নাই। ইহারা নান! ছলে স্থখের সুধী দুঃখের ছুংখী হইয়া 
শ্তোমার হিতকারিণীরূপে দেখ! দিবে। হঠাৎ ইহার্দিগকে চিনিতে পারিবে পাঁ। 
তবে এইটুকু যেন সর্বদা তোমার যনে থাকে যে, শ্বশুর, শাশুভী, ভাস্কর, স্বামী, 
দেবর ইত্যাদি যত অগ্রিয়কাগীই হউক না কেন, জগতে তাহাদের মত আপনার জন 
তোমার আর কেহ নাই ১ তাহাদের স্তায় আপনার কেহ আর থাকিতে পারে না। 
স্থতরাং উহাদিগের বিরুদ্ধাচাবিণী কোন প্রিক়্বাদিনীর মিই মিই কথায় কখনও কর্ণপাত 
করিবে না। একবার প্রশ্রক্প দিলে ইহারা! তোমাকে এমন মোহিত করিয়া ফেলিবে 
যে, তোমার আর হিতাহিত জ্ঞান থাকিবে না। সংসারে শাস্তিস্থাপন উহাদের উদ্দেশ্ব 

» সংসারে অশাস্তি-বীজ বপনই উহাদের জীবনের ব্রত। ঘরের কোন কথা উহাদের 
রা প্রকাশ কিবে না। উহারা ঘুণাক্ষরেও কোন কথ] জানিতে পারিলে তোমার 
সর্বনাশ করিবে। তোমার হ্থুখ হোক্‌, ছুখ হোক তাহা যেন আত্মীয়ের নিকট 
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থাকিয়াই পাইতে পার এন্প করিবে, কখনও অনাত্বীয় হিতাকাজ্কিণীর নিকট কোন 
স্থথের আশ! করিও না। আমাদের সমাজে যত সংসার ভাঙ্গে, অস্ুসন্ধান করিলে 
দেখা যায়, তাহার মূলে একটা না একটী মন্থরা আছেই আছে, এবং ধাহার। তাহার 
মন্ত্রণায় ভূপিয়াছেন তাহাদের সর্বনাশ হইয়াছে । ইহা'দিগকে ফত্বু করিবে না_-অযত্বও 
করিবে না। ইহারা প্রশ্ন না পাইলে আপন! হইতেই সরিয়া পড়িবে। 


প্রতিবেলান্ন প্রাণি কর্তব্য 


প্রতিবাসী গৃহস্থের নিকটতম বন্ধু। আকম্মিক আপদ-বিপদে প্রতিবাসীই 
সর্বপ্রথম অযাচিতভাবে মিআ্ররূপে আনিয়া! উপস্থিত হয় এবং সর্বতোভাবে প্রতি- 
কারের চেষ্টা করিয়া থাকে । কিন্তু উহাদের সহিত সন্ভাব না থাকিলে মিত্রতার 
পরিবর্তে শক্রতাই বদ্ধিত হইতে থাকে । দলবদ্ধ ও সমাজবদ্ধ হুই্যা বাম করাই 
মানবের সাধারণ ধর্ম এবং ইহার উপকারিতাঁও যথেষ্ট । সুতরাং ব্যবহার-দোষে 
যাহাতে অসস্তোষ উৎপন্ন না হয় তথ্প্রতি দৃষ্টি গাখ! প্রত্যেক গৃহস্থেরই কন্তব্য। 
প্রতিবেশীর আমোদ-উৎসবে সহযোগিতা, বিপদে সাহাধ্য, শোকে সহা্ছভূতি-প্রকাঁশ 
এবং ছুঃখ-ছুর্দশার প্রতিকার করিলেই তাহারা একাস্ত আপনাব হুইয়া উঠে। প্রতি- 
বাসী নীচ, সজ্জন, ধনী বা দরিদ্র হউক না কেন, তাহাদের সচছিত বন্ধু্ভাবে ব্যবহার 
কা উচিত। প্রতিবাসীর দ্বার! কখনও ক্ষতি হইতে পারে, কিন্ত সম্ভবপর হইলে 
তাহাদের কত সাষান্ত সামান্ত ক্ষতি সহা করিয়া! ক্ষম1! করিতে পারিলে তাহাদের সেই 
শক্রত] মিত্রতায় পরিণত হয় । আর এক কথা, পরনিন্দা-পরচচ্চায় যত অধিক শক্র 
সথষ্টি হয়, এত আর কিছুতেই হয় না। প্রবাদ আছে--“বোবার শক্র নাই।” এই 
পরচ্চার আগ্রহট] পুরুষদের অপেক্ষা! রমণী-সমাজেই অধিক লক্ষ্য কর! যায়। স্ানের 
ঘাটে, বন্ধুবাদ্ববগৃছের নিমন্ত্রণে বা অন্ত কোন কারণে ছুই চারিজন সমবেত হইলেই 
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এইবপ চচ্চা চলিয়। থাকে । কিন্ত ইহার মধ্যে যে কি ভয়ানক সর্বনাশের বীজ নিহিত 
আছে, তাহ তাহারা অনুভব করিতে পারেন না। অনেক স্থলে এমন দেখা! গিয়াছে 
ষে, এইরূপ সামান্য ব্াপার হইতেই মামলা-মোকদ্দমার সহি হইয়া উভয় সংসারকেই 
ধ্বংসের পথে অগ্রপর করিয়! দিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে ধাহাদিগকে শারীরিক পরিশ্রমের 
বিনিময়ে উদরান্গের সংস্থান করিতে হয় না, তাহার ঘর্দি পরচর্চ1 হইতে বিরত 
থাকেন, তবে এই ষব অসন্তোষের বীজ ছড়াইয়া পড়ে না । যেসব গৃহস্থের প্রতি- 
বানীর সহিত সম্ভাব থাকে না, তাহার! ধনী হইলেও কখনও শান্তিতে বাম করিতে 
পারেন না। শক্র-পরিবেষ্টিত গৃহস্থের স্থখলাভ স্থদূরপরাহত। গৃহলক্্মীগণ রমন! 

'ঘত রাখিয়া প্রতিবানীর সহিত সৌহার্দ্য বজায় রাখিতে পারিলেই সংসারের বদ্ধুবল 
বুদ্ধি পাইবে। তাহার! ঘদি স্বীয় দান্তিকতা৷ পরিত্যাগ করিয়! প্রতিবাপিনীর সহিত 
সহজ অনাড়ম্বরভাবে যেলামেশ! করেন এবং তাহাদের মধ্যে ছুংস্থগণকে যথাসাধ্য 
সাহাষ্য করিতে কার্পণ্য প্রকাশ না! করেন, তাহা হইলে প্রতিবাসীর দ্বারাই ভবিষ্যতে 
অনেক উপকার পাইবেন। 


ছেশেত প্রতি কর্তব্য 


মানব মাতৃগর্ত হইতে যে দেশের মৃত্তিকায় ভূমিষ্ঠ হয় এবং যাহার অন্ুজলে পরিপুষ্ট 
হয়, সেই মাতৃ বা ম! জন্মভূমির নিকট সে সর্বাতোভাবে খণী। এই খণমুক্ত হইবার 
জন্ত দেশ-মাতৃকার প্রতি তাহ!র কঠোর কর্তব্য রহিয়্াছে। কারণ-_কতকগুলি 
ব্যক্তি লইয়া একটা পরিবার, কতকগুলি পরিবার-সমবায়ে একটা সাজ, কতিপয় 
সমাজ লইয়া একটী গ্রাম এবং গ্রাম-সমুদয়ে দেশ নীমাবদ্ধ। ক্ুতরাং দেশের সহিত 
স্ীত্যেকেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছে । এ ক্ষেত&রে পরিজন- 
বর্গের প্রতিপালনেই কর্তব্য শেষ হইল মনে কর ভূল । গ্রাম, সমাজ, দেশ ইহাদের 
প্রত্যেকের নিকট কোন না কোন গ্রকারে সাহাষ্য না পাইলে আমাদের জীবনধারণ 
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দেশের প্রতি কর্তব্য 


পর্যন্ত অসম্ভব হইয়া উঠিত। স্থতরাং ইহাদের প্রত্যেকের নিকট সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ- 
ভাবে আমরা যে খণী, ইহ! বল! বাহুপামাক। এখন এই খণ কি প্রকারে শোধ 
হইতে পারে তাহাই আলোচ্য । আমর! যেমন নিজেদের ও পরিজনবর্গের কারিক, 
বাচিক, আর্ধিক ও মানসিক উন্নতির জন্ত যত্ববান্‌ হইয়া থাকি, তেমনি স্বদমাজের 
সর্ববিধ উন্নতিসাধনে আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। এইরূপে সম্ভবপর- 
মত সামাজিক উন্নতির পর গ্রামের উন্নতিবিধানে মনোযষোগ দিতে হইবে এবং 
তাহার পরে উহ! সম্প্রপারিত করিয়া! দেশের উন্নয়ন-কার্য্ে আত্মনিয়োগ করিতে 
হইবে। অবশ্ত ঘাহার যেমন শিক্ষা-দীক্ষা। ও শক্তি-সামর্থা, তিনি সেইভাবেই করিবেন। 
"আমি ক্ষুপ্র, আমি অগহায়, আমি মূর্খ, আমি অবলা, এ বিষয়ে আমি কি কৰিতে 
পারি”__ইহ! ভাবিয়া নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। একজন দশ বৎসর বয়স্ক 
বালক বা অসহায় রমণীও ষথাশক্কি দেশের বা দশের কাঁজে আত্মনিয়োগ করিতে 
পারে। দেশের কাজ করিতে হইলে যে সংসার ত্যাগ করিয়া! যাইতে হুইবে তাহা 
নহে, দেশের কাজ অর্থাৎ দেশের দুর্গতদিগের ছুঃখযোচন, শিক্ষাবিস্তার, কৃষি, শিল্প, 
বাণিজ্যের প্রসার প্রভৃতি সংসারে থাকিয়াও কর! ষাইতে পারে । ধনী অর্থ বিনিময়ে, 
নির্ধন শারীরিক সামর্থোের ছারা, জ্ঞানী উপদেশ-দানে, চিকিৎসক চিকিৎসার ছার! 
এইভাবে প্রত্যেকেই কিছু কিছু কাজ করিতে পারেন; কর্তব্যবোধ থাকিলে সামর্ধ্যেরও 
অভাব থাকে না। আমাদের জননীগণ হয়ত ভাবিবেন যে, আমর! কুলবধূ। আমরা 
বাহিরের কাজে কি করিয়! আত্মনিয়োগ করিতে পারি? কিন্তু চিন্তা করিক্না দেখিলে 
তাহারাঁও বুঝিতে পারিবেন, তীঁহাদের পক্ষে ইছা দুঃসাধ্য নহে। দেশের ক্ষুধার্তকে 
অন্নদান, তৃষ্কার্তকে জলদান, বশ্রহীনে বস্বদ্ান, ইহা তাহারাও করিতে পারেন। 
রোগশধ্যায় শুশ্রধা, শোকার্তকে সান্বনাদান, প্রভৃতি কার্য করিবার থে সৃষোগ 
উাহাদের আছে। কেবল এবিষয়ে উদ্ভম ও আন্তরিকতা থাকিলেই হইল। তাহারা 
যে সময়টা আমোদ-গ্রমোদে অতিবাহিত করেন, সেই সময়ট। যদি প্রতিবাসী ও 
্বদেশবাসীর উপকারার্থে ব্যয় করেন, তবে সময়েরও সঘ্যবহার হইবে, নিজেরাও 
আদশস্থানীয়! হইয়। দেশের মুখোজ্জল করিবেন । 


৩৪ 


সভ্ভতানস্পালন 

নারীজীবনের প্রধান কর্তব্যগুলির মধ্যে সন্ভান-পালন অন্ততম। স্থসস্তানের 
জননীই নারীসমাজে বরণীয়া ৷ অধুন। সমাজের দৌষেই হউক বা! শিক্ষাবিপর্ধ্যয়ে হউক, 
এ বিষয়ে রমণীগণ লক্ষ্যহীন৷ হইয়। পড়িয়াছেন। আমাদের মতে “কাঞ্চন ফেলিয়! 
আচলে গেরো” দেওয়ার স্তায় প্রধান কর্তব্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া অকিঞ্িৎকর শিক্ষায় 
মনোনিবেশ করা প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যবস্থা হইয়াছে । স্থৃতরাং শ্বাধীনভাবে এ 
বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে আমর! কুষ্ঠিত হইব না। সস্তান-পালন সম্বন্ধে সম্যক 
আলোচন1 করিতে গেলে গ্রশ্নতির গর্ভদর্ার হইতে সন্কানের প্রাপ্তব্য়সকাল পর্য্যস্ত 
আলোচন1 করাই কর্তব্য। 

প্রন্থতি গর্ভসঞ্চাবকাল হইতে সর্ধদা শুচিভাবে ও আনন্দিত মনে কালষাপন 
করিবেন । কারণ, গর্ভাবস্থায় জননীর মানসিক অবস্থ! ও বৃত্তি প্রা্শং সন্তানে সারিত 
হুইয়! থাকে । এ বিষয়ের উদাহরণ রামায়ণ, মহাভারত, প্রভৃতি গ্রস্থে এবং চিকিৎসা- 
গ্রন্থে বুলভাবে পাওয়া যায় । মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে বীরবালক অভিমন্থ্য শৌর্যশীল 
পিতার বুযহভেদ্ববি্যা লাভ করিয়াছিলেন, এবথা! বোধ হয় কেহ অবিশ্বাম করিবেন 
না। স্ৃতরাং পরিজনবর্গের বিশেষতঃ প্রস্থতির গর্ভধারণকালে দৈহিক ও মানসিক 
অবস্থার প্রতি তীক্ষ দৃটি রাখা! আবশ্তক। স্বামীর কর্তব্য- লহধশ্মিকে মদ! প্ররফুল্প 
রাখা; সহধন্মসিণীর কর্তব্য কদাচ কাহারও অপ্রিয়ভাজন ন] হওয়া। নিরর্থক কলহু, 
অনর্থক ক্রন্দন, অযথা খেদ, অসংঘত ব্যবহার সর্ব] পরিহার্ধ্য । প্রশ্থৃতি প্রথম গর্ভবতী 
হইলে স্বতঃই পরিজনবর্গের আনন্দবঞ্ধিণী হন, তাই বলিয়া এই স্থষোগে তাহারা! যেন 
কর্দাচ আলম্ত-পরায়ণা না হন। শ্রমরতা রমণীগাই স্খগ্রসবের অধিকারিণী হুইয়! 
থাকেন। সব্ব্ধাই এমন বিষয়ের আলোচনা, শ্রবণ বা চিস্তা করিবেন যাহাতে 
মানসিক সদ্বৃত্তিগুলি সহজে ফুটিয়! উঠে ও গর্ভস্থ সস্তান তাহার ফলভোগী হয়। 

ব্বমানকালে হিন্দুশান্্ মূলমন্ত্র হারাইয়া নারীজাতির হস্তে “শ্চিবাই'"এ পরিণত 
হইয়াছে। তাই আজ আতুড়ঘরের এত শোচনীয় অবস্থা! সাধারণতঃ বাটার নিকষ 


অন্তান-পালন 


স্বরটি জাতুডের উদ্দেস্টে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সগ্যোজাত শিশু জীবনের গ্রথয প্রভাতে 
দেখে---একটা অন্ধকৃপ, শ্বাস গ্রহণ করে-_পৃতিগদ্ধময় রুছ। বাযু + তাহার পবিচ্ছদ-_ছিন্ন 
বন্ত, শষ্যা_জীর্ণ বন্থা। কোমল শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহার প্রত্যেকটা যে কত 
বিষময়, বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। যে শিশুর জদ্মে 
আমরা বশগোৌরবের কামণ! করিয়া থাকি, সেই শিশুর প্রতি আমরা এইরূপ জঘন্য 
ব্যবহার করিয়া থাকি । যে স্থানে, যে পরিচ্ছদে, যে শধ্যায়, একটি সবলদেহ, *স্থকায় 
যুবক পীড়িত হুইয়! পডে, আমরা! অন্ধ হইয়া এই নবনীত-কোমলকায় কুমারকে সেই 
অবস্থায় রাখিবার ব্যবস্থা করি। আমাদের মনে হয়--বঙ্গদেশে অত্যধিক শিশুমৃত্যুর 
ইহাঁও অন্ত কারণ। ভ্রণহত্যায় ফি পাঁপ থাকে, এবংবিধ শিশুহত্যাকস কি পাপ 
স্পর্শ করিবে ন1? তাহার পব যে প্রচ্থতি প্রসব যাঁতনায় একবপ সচ্যোমৃত্যুমুখ হইতে 
ফিরিয়া আমিল, যাহাতে ক্ষীণ স্পন্দনশক্তি ব্যতীত জীবিতের আর কোন লক্ষণ দৃষ্ট 
তয় না-_তাহার প্রতি ব্যবহারও পূর্বোক্ত ব্যবহার অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। 
অথচ তিনিই হয়ত সংসারের সব্বশ্রয়ী কর্তী ও বংশরক্ষার নিদানভূতা। শিশুর ও 
প্রস্থতির অবস্থার উন্নতিসাধন পরিজনবর্গের উপরই সম)কৃ নির্ভর করে। নব্জাত 
শিশুকে যতদূর সম্ভব উন্মুক্ত স্থানে, কোমল শধ্যায়। উষ্ণ পরিচ্ছদে আবৃত রাখাই 
কর্তব্য। প্রশ্থুতির জন্যও উক্তরূপ ব্যবস্থা হওয়া! আবশ্তক। প্রসবান্তে তিনি বিছুদ্দিন 
ঘেন পুর্ণ বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন। 

ধাত্রীহন্তে সন্তান সমর্পণ ধনী ও শিক্ষিত সন্প্র্দাযের মধ্যে বিশেধবপে প্রচণিত 
হইতে আবস্ভ করিয়াছে । গ্রহ্ছতির শ্রমলাঘবের অজুগাতে বা! বিলাসবাষন'র পুষি- 
সাধনের জন্য এরূপ ব্যবস্থা ঘষে কতদৃর দৃষণীয়, তাহা মনস্তত্ববিদ্মাত্রেই অবগত 
আছেন। অর্থেপ্ধ সচ্ছলত। থাকিলে সন্তানের জন্য ধান্রী নিয়োগ না করিয়া গ্রহতির 
জন্য করাই কর্তব্য। পবিভ্রকুলে, মেধাবীর গুরনে, পুণ্যব্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ কগিয়! 
শিশুর পক্ষে হীনবংশীয়া! কলুিতচরিভ্রা ধাত্রীর স্তন্ত পান করা কি উচিত ? ইহাতে 
তাহার পক্ষে দেহ পরিপু্ট হইলেও হুইতে পারে, কিন্তু চিত্তবৃণ্ডি উদার হয় ন1। খাস ও 
দংসর্গ যে অনুরূপ ভাব সংক্রামিত করে এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মংশয় নাই। 
তবে কোন্‌ প্রাণে আমরা দৈছিক স্থখের জন্য সংসার ও সমাজের ভাবী-মঙ্গল এই 


৪১ 


ভারতের নারী 
ত্বর্গপুুলিকার প্রতি ওরূপ ব্যবস্থা করিতে পারি ? শিশুর প্রথম চক্ষুরুন্মীলনের মহিত 
মনোমধ্যে জানের আভা জাগিয়া উঠে; জননীর সন্গেহ আথির করু4 কটাক্ষে তাহার 
মধ্যে ঘে কোমল ভাবের উদয় হয়, সম্পর্কহীন। ধাত্রীর বন্ধে তাহা! কি কখনও ফুটিতে 
পারে? আমাদের বোধ হয়-_সস্ভান জননীর যত সংদর্গ লাভ করিতে পারে, ততই 
ভাহার পক্ষে মহৃলপ্রদদ। 

সন্তানের অঙ্কে অলঙ্কার পরাইতে পারিলে অনেক জনক-জননী স্থখী হইয়! 
থাকেন। তাহাতে তাহাদের আনন্দ হইতে পাঁরে বটে, কিন্ত শিশুর পক্ষে তাহা 
ষথার্থই ক্লেশকর। পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে আবশ্টকের অধিক সাজসজ্জ| ব্র্জনীয়। 
স্েহের আতিশয্যে এই গ্রী্গ প্রধান দেশে গরমের দিনে অনেক অনেক জননী নানাবিধ 
বেশভূষায় শিশুসন্তানকে সাজাইতে কু্ঠিত হন না, ইহা! তাহার পক্ষে আদে ভাল নছে। 
যাহাতে শিশু স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে এরূপ বেশেরই ব্যবস্থা করা উচিত। 
ন্মেহাধিক্যবশতঃ 'অনেক গ্রন্থতি সব্ব্া সন্তানকে ক্রোড়ে রাখিয়া থাকেন, ইহ! শিশুর 
স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। পক্ষান্তরে অভ্যানদোষে শিশু ভূষি স্পর্শ করিতে চাহে না, 
তাহাতে প্রন্থতির অস্থখ ও অস্থ্বিধার কারণ হইয়া থাকে । শৈশবকাল হইতে 
সন্তানকে অত 'আতুগুতৃ” কর! ভাল নয় । ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর আবহাওয়া সহ করাইবার 
অভ্যাম করাইয়! সন্তানের দেহ গঠিত করা উচিত। সর্ব] বেশভূষায় শিশুর দেহ আবৃত 
রাখিতে নাই * ইহাতে &ছিক পরিপুষ্টির ব্যা্থাত ঘটে । বাল্যকাল হইতে সামান্ত 
ব্যাধিতে যতদুর সম্ভব উগ্রবীর্ধ্য ওুধধ পেবন ন। করানই ভাল। খাদ্য সম্বন্ধে প্রাচ্রধ্য 
ন| ঘটে, সে বিষয়েও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে । শিশুর সামান্য আঘাত প্রাপ্তিতে 
অনেক জনক-জননী একান্ত অস্থির হইয়া উঠেন এবং সন্তানের সমক্ষে একপ বাযাকুলতা 
দেখান থে, সন্তান বেদনা ভুলিয়া ভীত হইয়া পড়ে। এরূপ কর! কোনক্রমেই উচিত 
নহে। ইহাতে সন্তানের সহনশক্তির আদে বিকাশ হয্প না। পরন্ত কোনরূপ সহানুভূতি 
ন] দেখাইয়া তৎসম্বদ্ধে উদাসীন থাকাই ভাল। তাহাতে বালকের সহগু৭ ও সাবধাঁনত। 
বৃদ্ধি পাইবে। শিশুকে যেমন ননীর পুতুল করিয়! ক্রোড়ে ক্রোড়ে রাখ! অযৌক্তিক, 
মেইস্ঠপ গৃহপ্রাক্ষণে হ্চ্ছন্দ-ক্রীড়াশীল শিশুর দৈহিক পরিচ্ছন্নতায় গুদাসীন্তও 
অযৌক্তিক। ক্রীড়ান্তে শিশুর দেহ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া! কর্তব্য । বিশেষত £ 
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জন্তানের শিক্ষা! 


নিজ্িত হইবার পূর্বে শিশুর অঙ্গ উত্তমরূপে মাঞ্িত করিয়। দেওয়া আবহ্ঠক। শিশু 
ক্রি্ানল থাকিলেও নির্দিষ্ট সময়ে আহার করান চাই এবং শৌচপ্রশ্রাবাদি দেহধর্থের 
প্রতি প্রত্যহ লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন । 


সম্তানের শিক্ষা 


আজকাল শিক্ষা বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি-_বিষ্ভালয়ে নির্দিষ্ট পুস্তকসমূহ 
পাঠ কর! এবং তত্তৎ বিষয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া । বস্তুতঃ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য 
আমর। ভুলিয়া গিয়াছি। এখন পরীক্ষায় কোন প্রকারে উত্তীর্ণ হইয়া অর্থ উপার্জন 
করিতে পারিলেই শিক্ষিত বলিয়1 গণ্য হইতে পারা যায়। কাজেই শিক্ষাকে উপযুক্ত 
অর্থকরী করা জনক-জননী ব৷ অধ্যাপকগণের চরম লক্ষ্যস্থল হইয়। দাড়াইয়াছে । ষে 
বালক নির্দিষ্ট পুস্তকের প্রশ্বোস্তরদানে সমধিক সমর্থ, সে ষদ্দি অশেষবিধ কু-অভ্যাসের 
দাও হয়, তথাপি সে স্বচ্ছন্দে জনক-জননীর ন্েহ লাভ করিতে পারে । অধীত- 
পুস্তকে মেধাহীন অথচ চরিব্রবান্‌ বালকও সে প্রকার মেহের দাবী করিতে পারে ন]। 
ইহা ষে পূর্ণশিক্ষার অহ্থপযোগী ইহা অস্বীকার করা যায় না। মঙ্ছত্যহদয়ের সমুদয় 
হুপ্রবৃত্তির উন্মেষণ পরিবর্ধন ও পরিণতি-প্রাপ্তির নামই প্রকৃত শিক্ষা । অর্থাৎ 
যে শিক্ষা্ধারা শৃঙ্ঘসার সহিত মানবের পূর্ণশক্তির বিকাশ হইতে পারে, তাহাকেই 
আমর] সমীচীন ও হুচিস্তিত শিক্ষাপদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করিব। 

কৃ-শিক্ষা বা অর্থ শিক্ষা দ্বারা! অপূর্ণ মনুত্য গঠনের জন্য প্রধানত: দাকমী কে? তাবা- 
জীবনে চরিক্রহীন, ধর্মহীন, অধঃপতিত, নিশ্মম পাষণ্ড হওয়ার জন্য বন্ধতঃ কে দ্বাক্সী? 
মানবের শিক্ষাশক্তি ভূমির উর্বরতাশক্তির ন্ায তগবদাত্ত ও শ্বাভাবিক। কাহারও 
এমন শক্তি নাই ষে, তাহার বিন্দুমাত্র দান করিতে সমর্থ হয়। তবে ভূমির সুফসল 
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ভারতের নারী 


বা কুফসল যেমন প্রধানতঃ কৃষকের উপর নির্ভর করে, স্থসস্তান বা কুষস্তান লাভ 
তেমনি প্রধানতঃ জনক-্জননী ব। অভিভাবকের উপরই নির্ভর করে। 

অনেকে বলেন-_বুদ্ধিমান বাঙ্গালী জাতি সমালোচনায় সিদ্ধহ্ত ; তবে অধিকাংশ 
ক্ষেতেই তাহাদের সমালোচনা! সাধারণ বাক্যমাঞজ্জেই পর্যবসিত হয় কিন্তু উহা মর্খ 
স্পর্শ করে না। বর্তমানে শিশু ও বালকগণের মধ্যে ষে দুর্নীতি, মিথ্যা, কদাচার, 
উচ্ছৃঙ্খলত1 ও অসংষম দেখা যায় তজ্জন্ত দায়ী আমরা, শিশুরা নহে। যতদিন পর্ধ্যস্ত 
আমনা স্বীক্প চরিত্র সংগঠনে সমর্থ না হইব, ততদিন পর্্যস্ত সমাজে সথসন্তান লাভ 
করার চেষ্টা বাতুলতা৷ মাত্র । 

কোন পণ্তিতকে জিজ্ঞান! করায় তিনি উত্তর করিয়্াছিলেন-_-“সম্তানের শিক্ষ! 
পিতামহ ও পিতামহী হইতে স্থচিত হওয়াই ঠিক।” উপযুক্ত সময়ে স্বীয্ন সম্তানের 
উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা ন| করিয়া, পরিণত বয়সে তাহাদের ৫নতিক, মানমিক ও 
শারীরিক অধঃপতনে 'এ যে কলিকাল' বলিয়া অনুতাপ করার ফল কি? সোহাগ 
করিয়া সস্তানের মুখে স্বহস্তে হলাহল গ্রদানপুর্ববক ভাহাদের শোচনীয় মৃত্যু দেখিয়া 
কাদ্দিলে চলিবে কেন? আমাদের সকলের সাধ পুত্র আমার চরিত্রবান হউক, জ্ঞানবান 
হউক, সমাজের মুখোজ্জলকাদী হউক । কিন্তুসেচেষ্টা কৈ? কয়জন মাতাপিত৷ 
তাহাদের কর্তব্য পালন করিয়া থাকেন? কোনক্পে প্রাপ্তবয়স্ক হইলেই তাহাদের 
ক্রোড়ে বংশছুলাল অবলোকন করাই এখন অধিকাংশ অভিভাবকের আস্তরিক ইচ্ছা । 
এই ইচ্ছা পুর্ণ হইলেই তীহাদ্দের মোক্ষলাভ হইতে পারে, এইব্পই তাহাদের 
ধারণা । কিন্ত যতদিন না অভিভাবক নিজের চরিত্রগঠন ও পারিপাশ্থিক 
অবস্থার পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইবেন এবং অস্তানকে চরিব্রবান্‌, ধাম্মিক ও 
সংশিক্ষাানে চেষ্টিত না হইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত শিশুর সংসারে ও সমাজে ইইলাভ, 
স্থদুরপরাহত। 

মুখবন্ধে শিক্ষাসম্বন্ধে ছুই একটা কথা বলিয়া আমর] উপযুক্ত শিক্ষা্দানসম্বদ্ধে কথধিঃৎ 

আলোঁচন! করিব। পুভ্তকাদির সাহায্যে আমর] বালকগণকে ঘে পরিমাণ শিক্ষা দান 
করিরী! থাকি, জ্ঞাতসারে ব1 অজ্ঞাতসারে আমাদের কার্য্যকলাপ ও রীতিনীতি হইতে 
তাহার! তাহার লক্ষগ্ডুণ শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। ্বচক্ষে সকল বিষন্ন নিরীক্ষণ করিয়া 


সন্তানের শিক্ষা 
সে স্বয়ং ঘে শিক্ষা লাভ করে, সহ উপদেশে ও শত বেত্রাধাতেও তাহার অণুষাজ্ত 
শিক্ষা্দানে সমর্থ হওয়া যায় না। বালকের জানোঁদয়ের পৃব্বহইতে শিক্ষার ন্চন! হয়। 
তাষা, ভাব-ভঙ্গী, আচার-ব্যবহার, বীতি-নীতি, আহার-বিহার এমন কি স্বর পর্ধ্যস্ত 
শিক্ষাকাল প্রাপ্ত হইবার পুব্রই তাহারা স্বপ্রং শিক্ষ। করিয়া থাকে । সাধারণতঃ দেখা 
যায়, যে যেমন ঘরের ছেলে তাহার চরিত্র তদহ্ছরূপ হইয়া থাকে, তাহার জন্য কোন 
অভিভাবকের মাথ। ঘামাইতে হয় না। সুতরাং ইহা ম্পই্ই প্রতীয়মান হইতেছে ষে, 
শিশুশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র সরঞ্ামের কোন আবণ্তকই হইবে না) শুধু তাহার্দের সম্মুখে 
প্রতিনিয্নত সৎ দৃষ্টান্তের আদর্শ দেখাইলেই সফল মনোরথ হওয়। যায়। 
আমর! কথায় কথায় শিশুগণকে বুদ্ধিহীন বা জ্ঞানহীন বলি। কিন্ত প্রত প্রস্তাবে 
তাহাদের স্‌ৎ ও অসৎ ভাবের উপলব্ধি ও ভাবপ্রবণতা! পূর্ণবয়স্ক অপেক্ষা! যথেষ্ট প্রবল। 
আমাদের সামান্ সামান্ঠ কার্ধ্যকারণ হইতে তাহার! অনায়াসে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়। ইহা আমাদের ব্ক্কৃত1 নহে, অভিজ্ঞতা । আমরা যে কত সময়ে আমাদের 
চিন্তাশীল ক্ষুদ্র কর্ণের দ্বারা তাহাদের চরিত্র গঠন করিয়া যাই, তাহা চিস্ত। করিলে 
বিশ্মিত হইতে হয়। আমরা অনেক সময়ে শিশুকে তিক্ত ওষধ খাওয়াইতে বলি 
মিষ্টি উধধ'। সে আনন্দে তাহা পান কবে, কিন্ত সেই তিক্ত স্বাদের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার্দিগের কোমল হৃদয়ে যে প্রব্ধনার বীজ ঢালিয়। দিই, তাহা আমরা একবার 
চিন্তা করি না। প্রতিনিয়ত তাহাদের সহিত ইচ্ছাক়-অনিচ্ছাকস, আদরে সোহাগে, 
নানাগ্রকার ক্ষুদ্র কষুত্র মিথ্যা! ও প্রবঞ্চনার অভিনয় করিয়! শুধু যে আমর! তাহাদ্দিগকে 
প্রবঞ্চক করিয়া তুলি তাহা নহে; পরম্থ তাহাদিগকে আমাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন 
করিয়া ফেলি। আমরা চাই “পিতা! স্বর্গ% পিতা ধর্শঃ” হ'তে, কিন্তু আচরণ করি 
নারকীম্ম কীটের মত। হ্ৃতরাং কীটের সন্তানের কাছে সে দৃঢ় ও অচল! ভক্তি 
কিরধপে লাভ কৰিব? 
অনেক সময্ন বেত্রাঘাত বা মেই জাতীয় কোন প্রকার শাস্তিদ্(নে আমর] জোর 
করিয়া! সম্তানের নিকট হুইতে সম্মান আদায় করি। তাহাতে ফল এই হয়, পিতাপুনে 
মধুর সমন্ধস্থলে আমর! শান্ত-শাকের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বসি। সন্তানের চরিজ্র- 
গঠনে স্থশামন আবশ্তক, সন্দেহ নাই ) তবে, সে শাসন বেত্রদণ্ডের পরিবর্তে স্নেহের 
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শাসন হওয়া চাই। বালকের বাধ্যতা অবশ্তই অভিপ্রেত ; তবে সে বাধ্াতা যেন 
বালকের শ্বেচ্ছাপ্রণোছিত হয়। আদর-অভিমান মানবের স্কুমার বৃত্তি) সম্ভানের 
উপর ইহার গ্রভাবও বিশেষ ক্রিয়াশীল । দোবহীন বিষয়ে অগাধ দ্বেহ দেখাইয়া, ছু 
বিষয়ে অভিমান দেখাইলে সম্যক ফললাভ হইতে পারে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। 
উদাহরণস্বরূপ শিশুর আনন্দময়-নর্তনক্রীড়। দেখিয়া দেহে তাহাকে সহন্র চুহ্বন-প্রদ্বান, 
আবার তাহার অবাধাতা বা অন্ত কোন অসদাচরণ দেখিয়া তুল্যরূপে ।বিরক্তি ভাব- 
প্রকাশ-__ইহাতে তাহার শাসনকার্ধ্য সুদস্পন্ন হইল। কিস্ত কোন কার্ধ্যের আদেশ 
করিলে সে যদি তাহা পালনে পরাজুখ হয়, তাহা হইলে যে-কোন উপায়ে হউক 
তাহার হারা সে কাজ সম্পয্» করাইতেই হইবে ; তাহাতে যদি বেত্রাঘাতের প্রয়োজন 
হয়, নিঃসক্ষোচে করিতে পারেন ; বালক ঘেন সম্যক্‌ বুঝিতে পারে, তাহাকে মাতা- 
পিতার আদেশ পালন করিতেই হইবে, তাহার জেদ মাতাপিতার আদেশকে লজ্ঘন 
করিতে সমর্থ নয়। আবার এ বিষয়েও দৃষ্টি থাকা চাই--যেন আমর! বালকগণকে 
'অধথা আদেশ পালনে বাধ্য না করি। অনেক সময়ে আমরা তাহাদের দৈবকৃত কন্মের 
'জন্য যথেষ্ট শাসন করিয়া থাকি, তাহ। কোনক্রঙ্েই উচিত নছে। অপর কেহ সম্ভানকে 
শাসন করিলে অনেক সময়ে জনক-্জননী “'আনক+ করিয়া বিনা অপরাধে আবার 
তাহাকেই প্রহার করেন, ইহা সব্বথা ব্জ্রনীয়। আবার কখনও বা সামান্ত দোষে 
'গুরুদপ্ডের ব্যবস্থা করেন ও গুরু অপরাধে লঘুদণ্ড দিয়া থাকেন, অনেক স্থলে কোন দণ্ড 
বিধানই করেন না । ইহা উভয়তঃ দৃষণীয়। ক্ষেত্রবিশেষে সামান্য সামান্ত বিষয়ে প্রকৃতির 
শাসনের উপর নির্ভর করাও মন্দ নহে। প্রকৃতির শাসন নির্শম, কঠোন ও ওজন 
করা। দীপশিখায় শিশু যতবার হস্ত প্রদ্ধান কৰিব, উহ তুল্যরূপে দপ্ধকারী হইবে 
এবং সে শাসন শিশুর বদ্ধমূল হইয়া যাইবে। তখন সে বিষয়ে আর উপদেশ-দ্বানের 
'আবশ্তকত৷ থাকিবে না। 
অনেক ক্ষেত্রে মাতাপিত। অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করিয়া] সন্তানের প্রতোৰ 
ক্রুটিতেরকঠিন কায়িক-দণ্ডের ব্যবস্থা করেন। ইহাতে সস্তান শামিত হয় বটে, কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নিককষ্ট স্বভাব, ভীকু ও প্রাণহীন করিয়! ফেলে এবং তাহার মানসিক 
বৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। ইহাতে মাতাপিতার প্রতি সম্তানের বিদ্বেষভাব বা 
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বিরক্তি জন্মে। একবার শাসনমুক্ত হইতে পারিলে তাহারা উচ্ছ,জ্খলতায় গা চালিয়া 
দেয়। যতদূর সম্ভব তাহাদের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়! তাহাদিগকে স্থপথে চালিস্ড 
করাই মাতাপিতার একান্ত কর্তব্য। 


শিশুর! প্রতিহন্থীকে পরাজিত করিবার জন্ত অনেক সময়ে মিথ্যা অভিযোগ 
করিয়া থাকে ; উহার প্রশ্রক্স দেওয়া কোনরূপে যুক্তিযুক্ত নহে। আব্দার, বায়না, 
কান্নাকাটি বালকের শ্বভাবনিদ্ধ দোষ। ইহা প্রক্কতিগত প্রতৃত্ব-স্থাপনের ইচ্ছা! মাক্র 
কোনক্রমে তাহার প্রশ্রয় দেওয়! উচিত নহে । শৈশব হইতেই বালকের মিথ্যাকথন 
সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্তক | কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক জনক-জননী বালকের 
সেব্ূপ আচরণে তাহাকে শান না করিয়া তাহার বুদ্ধিমন্তার প্রশংসা! করিয়! থাকেন। 
অতি শৈশবেই কোন কু-অভ্যাম মজ্জাগত হইতে দেওয়া] উচিত নহে । পোষাক- 
পরিচ্ছদাদি নিব্বাচনের ভার বালকের উপর দেওয়া কর্তব্য নহে। ইহাতে তাহার 
বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়। হয়। বাল্যকাল হইতে আত্মসন্মান ও আত্মশ্রদ্ধা যাহাতে 
শিশুর মনে উন্মেবিত হয়, সব্বপ্রষত্বে তাহা অবলম্বন করা আবশ্তক। সে যে ক্কুদ্র, 
মে যে হেয়, এ ভাব কোনক্রমেই তাহার মনে যেন জাগন্ধক হইতে না পাবে। 
শ।সন ও উপদেশকালে তাহার আত্মপম্মনের যাহাতে বিকাশ ঘটে, সেইরূপ করাই 
উচিত। প্রতিযোগিতায় পাঠ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়ে কথঞ্চিৎ উৎকর্ষ লাভ হইলেও অনেক 
সময় বিছেষের ভাব উদ্দীপ্ত হয় ; স্থতরাং প্রতিযোগিত। অপেক্ষা! সহাহুযোগিতা উত্তম | 
শিষ্টাচার, বিনয়াদি গুণ উপদেশ-সাপেক্ষ নহে, আদর্শ-সাপেক্ষ ও নংসর্গ-সাপেক্ষ। 


কোন ক্ষেত্রে বা কোন কারণে শিশুদের দৌরাত্ম্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার 
জন্ত তাহাদিগকে ভূত-পিশাচাদির অলীক ভয় দেখাইয়া নিবৃনত কর! হয়। ইহু। 
থুবই অস্তায়। সংসারে ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসিম!, মাসিম প্রভৃতি শিশুর সামান্ত 
পতনাদ্দিতে এমন 'আহা?', 'উহ* "গেছে গেছে' চীৎকার করেন তাহাতে বালকের 
সাহস জন্মের মত অস্তহিত হইয়া যায়। জাপান প্রভৃতি সভ্য দেশে কিন্তু উক্তরূপ 
পতনাদিতে অভিভাবকের! কোন ক্রমেই হস্তক্ষেপ করেন না, অধিকস্ত বালক ক্রন্দম 
করিলে তাহার পরিহাস করেন। 
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বালকে বালকে ছন্দের পর ক্রন্দন করিয়া! গৃহে ফিরিয়া! আসার ন্তায় অপমানের 
বিষয় আর কিছুই নাই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ, কষ্টসাধ্য কার্যে নিয্মোগ 
ও সৎসাহসের কার্যে উৎদাহ-দান, 'অভিভাবকমাজ্েরই কর্তব্য । শৈশবের সীম! 
উত্তীর্ঘ হইলেই বাপককে আত্মনির্ভরতায়, সৎকাধ্যের অহষ্ঠঠনে যোগদানে, ভগবানের 
আরাধনাষুলক চিস্তা ও কার্ধ্যে উতৎ্মাহ দান করিতে হইবে। সন্তানকে চরিব্রবান্‌ 
ও ভক্কিমান্‌ করাই সম্ভান-পাশনের প্রকৃত উদ্দেশ্ত। শৈশব হইতে শিশুগণের 
সরলচিত্তে ধর্মবীজ বপন করা মাতাপিতার কর্তব্য । জাতিধর্মান্যায়ী দেবার্চনাদর 
উত্দাহ-দান, পবিভ্রত1 ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্তক। 


মা'্ভাপিতার আর একটা প্রধান কর্তব্য-_সঙ্গ-নির্র্বাচন। আমাদের দেশে--সুধু 
আমাদের দেশে কেন- সব্বদেশে অধিকাংশ শিশু সঙ্গদোষেই উৎসন্নে যাইয়া থাকে। 
ক্রীড়া-কৌতুক ও ভ্রমণ।ধিতে যতদূর সম্ভব অভিতাবকস্থানীয় কাহারও সঙ্গে থাক! 
খুব ভাল; একান্তপক্ষে তাহাদের ক্রীড়া-কৌতুৃকের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি ও তাহাদিগের 
দৈনন্দিন কার্ধ্য কলাপের শৃঙ্খলা সম্বন্ধে খাব ব্যবস্থা! কর] প্রয়োজন । 


পৃথক্‌ পৃথক রূপে সকল বিষয়ের আলোচন1 করিতে গেলে প্রবন্ধ হুদীর্থ হইয় 
পড়ে। প্মতএব সংক্ষেপে বর্তমান শিক্ষার অপাদতা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়। 
'আমর। এ প্রবন্ধ শেষ করিব । 


বাবস্থাবৈগুপোই হউক আর অব্যবস্থাবৈগুণ্যেই হউক, আমাদের দেশে বর্তমান 
শিক্ষাপদ্ধতি নিতান্ত একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষা শুধু অভিভাবকের কত্তব্যের 
মধ্যে পর্ধযবসিত হইয়াছে, চিস্তাস্থান অধিকার করিতে পারে নাই । গুরুমহাশয়ের 
পাঠশাল। হইতে বিশ্ববিগ্যালক্ন পর্য্যন্ত একটি ধারাবাহিক বাধ! নিয়ম গড্ডালিকা প্রবাহের 
ন্যায় সমানভাবে চলিয়্াছে। সাহিত্যে বা বিজ্ঞানে বালকের বিন্দুমাত্র আমক্তিথাক্‌ ব৷ 
না থাক্‌ তাহাকে পূর্ণ যৌবনকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত নিয়মে পড়িতেই হইবে । তাহাতে 
ষঙ্গি বালককে এক শ্রেণীতে ব্ধত্রয় অতিবাহিত করিতে হয়, তাহাতেও অভিভাবকের. 
আপত্তি নাই। মাহ্ষমাত্রেরই প্রকৃতি ও শক্তি কোন ক্রমেই এক হুইতে পারে ন]। 
অদ্ভুত কবিত্বশক্তিসম্পন্ন পুরুষ যে প্রথিতনাম! বৈজ্ঞানিক হইবে, ইহার হেতু কি? 
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জন্তানের শিক্ষা 

যে ছেলে শহজেই অস্কনবিদ্ভায় দক্ষ, মে ষে ভাল অঙ্ক কষিতে পারিবেই তাহার কি 
প্রমাণ আছে? স্থতরাং শৈশবকাল হইতে বালকের আসক্তি ও শক্তি কোন্‌ মুখী, 
তাহ! সাম্যক্রূপে নিপ্ধারণ করিয়া! তদুক্ূপ শিক্ষাদানই বিধিসঙ্গত | সাধারণ শিক্ষায় 
যে বালকের অভিনিবেশ হয় না, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে হয়ত দেখা যায় ষে, 
অন্যবিধ শিল্প ব1 বিজ্ঞানে সে সহজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয়। ক্থতরাং 
ন্বামান্ত চিন্তা ও অন্সদ্ধানের হস্ত হইতে অব্যাহতি-লাতের জন্ত একটা অমূল্য 
গীবনকে বার্থ করিয়া, তাহার উন্নতির পথে কণ্টক হইয়া, তাহাকে সমাজের 
কলক্ধরূপ কগিয়! রাখ। কি নিদারুণ নিশ্মমতা৷ নহে ? 

দ্বিতীক্মতঃ, ভাষাদি শিক্ষাই কি জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ত ? নৃত্য, গত, অঙ্কন প্রভৃতি 
ঈলাবিদ্তা কি শিক্ষাঙ্গভূক্ত নহে ? কিন্তু কৈ, সে বিষয়ে আমাদের দৃহ্ি কই? যত 
ধবাকা দুরে থাকুক, অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতে পাই কলাবগ্যাক কোন বালকের 
্বভাবতঃ আসাক্ত লক্ষিত হইলে অভিভাবকগণ উৎসাহদানের পরিবর্তে তাহাকে 
শিধ্যাতিত করিতেও কুস্তিত হন না। অথচ তাহার। সমাজে সঙ্গীতজ্ঞ বা কলাবিদ্ 
ব্যক্তির প্রভৃঙ সম্মান দান করিয়া থাকেন। আমাধের ববেচনাক়্ ভগবদদত্ত যে যে 
নদ্বত্তি বালকের হৃদয়ে সঞ্চিত আছে, সর্বপ্রধত্বে তাহাব্ন পুর্ণ বিকাশ করিবার 
চেষ্টা করা অভিভাবকমাত্রেরই কর্তব্য । ইহাতে শুধু যে সে ভবিত্যৎ জীবনে 
শাস্তি ও সুখলাভের অধিকারী হয় তাহা নহে, অধিকন্ত তাহার বুদ্ধিবৃত্তিরও 
পরিপুষ্টি হয়। 

তৃতীয়তঃ, বর্তমানে “ভাল ছেলে” বলিতে সাধারণতঃ এই বুঝায় যে, নে নির্দিষ্ট 
পুস্তক ব্যতীত আর কিছুই জানে না, ক্রীড়া-কৌতুকে অনভিজ্ঞ, ভীরু, লাুক, 
কাধ্যকুশসতাহীন জড়তরতমাত্র । কেবলমাত্র সাহিত্যা্দি চচ্চায় মস্তিফের কিছু 
উন্নতি সাধন কর! যাক্স বটে, কিন্তু মানব গড়া যায় না । আমরা এমনি অন্ধ-ন্েেহশীল 
যে, যতদিন লম্ভব সন্তানকে ছুগ্ধপোষ্য শিশুর চক্ষে দেখিয়! তাহাকে অঞ্চলে ঢাকিয়! 
বাখিতে চাহি । ফলে এই হয় ষে, বিশ্ববিস্ভালয়ের পর্ববোচ্চ উপাধিধারী জাতশ্স্র 
বুবকও অজাতদস্ত শিশুর সায় কন্মহীন অপোগগ্রূপে রহিয়া ঘায়। 

দেশের বর্তমান জীবননক্কটে অধিকাংশ পিতাই উদরান্ন-সংস্থানে এরূপ ব্যস্ত থাকেন 
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স্কারতের নারী 
যে, সন্তান-পালন ও ভাহাদের শিক্ষার গ্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারেন না। স্থতরাং এ 
ব্ষিয়্ের ভার জননীগণের গ্রহণ করাই সমধিক স্থবিধা । 


ব্রোগি-পন্রিচর্য্য। 


প্রত্যেক সংসারেহ কোন ন। কোন সময়ে একটা ন। একটা রোগ লাগিক্সা থাকে, 
ইহা! প্রায়ই দেখা যায়। সুতরাং রোগি-পরিচর্য্য সম্বন্ধে ্ত্ী-পুরুষ প্রত্যেকেরই কিছু 
কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্তক। বরং এ সম্বন্ধে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বিশিষ্ট জ্ঞান 
অঞ্জন কর। উচত। কারণ রমণী স্বভাবতঃ দয়াবতা ও মধুরভাবিণী। তাহাদের 
কোমল হস্তের শুশ্রধায় রোগী যেমন আরাম পায়, পুরুষের স্বভাব্-কঠোর হস্তে তাহ 
সম্ভবপর নহে, ইহা! পরীক্ষিত সত্য। স্ত্রীলোকের এই শ্বাভাবিক গুণ লক্ষ্য করিয়াই 
চিকিৎসালয়সমূহে নাপিং ব। শশ্রুষাকার্য্যে শ্রীলোকবাই নিযুক্ত হইস্ব। থাকেন । বিশেষত: 
স্রীলোক রোগণী হইলে ত কথাই নাই। তাহার] লক্দাশীলতাহেতু পুরুষের হস্তে 
শুশ্রষা গ্রহণ করিতে একান্তই কুন্তিতা। এইজন্ত প্রত্যেক ত্ীলোকেরই শ্তুশ্রাধায় 
পারদ্শিত। লাভ করা প্রয়োজন । শুশ্রধায় পারদশিনী হইতে হইলে রোগের প্রকৃতি 
ও লক্ষণনমূহে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে । এতত্তিন্ন তাঁহার সহিষুতা, 
লঘুহস্ততা, মধুর ভাধিতা, নিয়ম-শৃঙ্খলা-জ্ঞান, পময়-জ্ঞান প্রভৃতি গুণ থাকাও আবশুক। 
কাহারও কোন রোগ হুইলে সর্বাগ্রে তাহাকে পৃথক্‌ গৃহে স্থানাস্তরিত করিতে হইবে। 
কারণ, রোগমাত্রই অল্প-বিষ্তর সংক্রামক । রোগীর গৃহে যাহাতে আলো-বাতাসের 
অন্ভাব না ঘটে এবং অনাবশ্তক গণ্ডগোল ন] হয়, তথ্প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হুইবে। সব্বদা 
দতর্ক থাকিয়া যথাসময়ে গঁষধ ও পথ্য খাওয়াইতে হইবে । রোগ যতই কঠিন হউক 
না কেন, রোগীর নিকট সে বিষয়ে কোন আলাপ করিবে না, বরঞ মিষ্ট কথায় সাত্বনা 
ক্িবে। কেননা রোগীর মনে হতাশভাব জাগিলে রোগ উত্তরোত্তর জটিল ও 
দুরারোগ্য হইয়া! পড়ে। শিশুরা সহজে ওষধ খাইতে চায় না, তাহাদিগকে নানা" 
প্রকারে তূলাইয়া উধধ ও পথ্য খাওয়াইতে হইবে। এ বিষয়ে পুরুষের অপেক্ষ 
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রোগি-পরিচর্ধ্যা 
স্বীলোকের দক্ষতাই সমধিক। রোগীর মলমৃত্রাদি তৎক্ষণাৎ স্থানাস্তরিত কর] কর্তব্য ঃ 
কলেরা, বসস্ত' হাম, টাইফয়েড প্রভৃতি তীব্র সংক্রামক রোগীর মলমৃত্র ষাটিতে গর্ত 
করিয়া পু তিয়া ফেলা উচিত। তাহার বস্থার্দি ফেনাইলের জলে ধুইয়া সাবান প্রভৃতি 
দিয়া সিদ্ধ কপিয়া কাচিয়! লওয়া! আবস্টক । সকাল-সম্ধ্যায় রোগীর ঘরে ধূন! দিলে 
রোগ-জীবাণু মরিয়া যায় এবং বাধ বিশুদ্ধ হয়। বসন্ত রোগী স্বৃস্থাবস্থায় যে খাস্ 
পছন্দ করে না তাদৃশ খান্, পথা হিসাবে দেওয়! উচিত নহে। ফলতঃ ওঁধধ এবং 
পথ্য সম্বন্ধে ধাহাতে বয়স্ক রোগীর মানসিক বিকার না! ঘটে, তৎ্প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
চিকিৎসা এবং পথ্যা-নিব্র্ণচন কর্তব্য। ওধধ এবং পথ্য উভয়ই রোগ-উপশষে 
হান্বতা করে। রোগের জটিলতা অনুসারে কখন কি উপসর্গ বাড়ে বা কমে, সেদ্দিকে 
তীক্ষু দৃষ্টি রাখা আবশ্তক | এইজন্য রোগীর নিকটে সব্ব্দীই উপস্থিত থাক উচিত। 
অথচ একজন মাত্র লোকের উপর এই ভার ন্যস্ত থাকিলে, রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি দ্বার! 
তিনি নিজেও অসুস্থ হইয়া পড়িতে পারেন, এই কারণে সময় করিয়া পরিবারস্থ 
বিভিন্ন ব্যক্তির এই কার্য্যে অংশ গ্রহণ কর! উচিত। কিন্তু ষিনিই এই কার্ধ্যে নিযুক্ত 
হউন না কেন, তাঁহাকেই শুশ্রুধাকার্ধেয অভিজ্ঞ হইতে হইবে! শুশ্রবাকারিণীর 
পরিচ্ছদাঁদি পরিষ্কত-পরিচ্ছন্ন থাকিবে | তীহাকে নিঃশব্দে চলাফেরা করিতে হুইবে, 
এজন্স অলঙ্কারের প্রাচুর্য না থাকাই ভাল। রোগীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া, বস্ 
'্বরিবন্ত ন করিয়া, গাঁ-হাঁত ভাল করিয়া! ধৃইয়াঁ, তবেই গ্ৃহস্থালীর কর্খাস্তরে যাওয়া 
উচিত। সংক্রামক বোগীর নিকট পশমীবস্ত্র পরিধান করিয়া! বা খালি পেটে যাওয়া 
উচিত নহে; উহাতে শুশ্রধাকারিণীর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবন। থাকে ? পরস্ত কর্পুর 
ব্যবহার প্রভৃতি আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য। এসম্বদ্বে চিকিৎসা- 
বিষয়ক গ্রন্থে বিশদভাবে উপদেশ দেওয়! আছে। পুরনারীগণ যদি অবসর সময় 
গল্পগুজবে না কাটাইয়! ২।১ খানি চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া! রাখেন তবে 
তাহাদের প্রিয়জনের রোগের সময়ে বিশেষ উপকারে আসিবে । শিক্ষিত 
উশ্রবাকারিণী সব্বত্র সলভ নহে, এজন্য প্রত্যেক গৃহস্থের রোগি-পরিচর্ধ্যাবিষয়ে কিছু 
কিছু জ্ঞান লাভ কর! উচিত। 
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স্বান্্যস্নক্ষ। 
শরীর সুস্থ রাখা, ধর্ম ও কর্ম-সাধনের সব্বপ্রধান অঙ্গ । পশরীরমাস্তং খলু 
ধর্মসাধনমূ 1” শরীর সুস্থ না! থাকিলে, লবল দেহ ধারণ করিতে না পারিলে, সংসারের 
কর্তব্যাকর্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়৷ মংসারের অভাব-অভিযোগ পূরণ করা যেরূপ 
অসম্ভব, নেইরূপ সৎচিস্তা বা উচ্চধারণ1, সৎকার্ধ্য গ্রভৃতি করিবার মাহম বা ক্ষমতাও 
একেবারে লোপ পাইতে থাকে । সেইজন্ত সুস্থ ও বল দেহে থাকিবার জন্ত 
আমাদের যাহা একান্ত আবশ্তক, তাহা! সংগ্রহ করিয়া মনকে ভগবন্ুখী করাই 
প্রধান কর্ম । র 
এই স্বাস্থা-রক্ষার প্রথম ও প্রধান অঙ্গ কিকি 1? প্রাতরুখান, বিমল বাযুসেবন, 
স্থপথ্যগ্রহণ, ব্যায়ামচ্চা১ স্থনিত্রা॥ এবং ইন্দ্রিয়সংযম ইত্যাদি সব্ববাদিসম্মত স্বাস্থ্- 
রক্ষার প্রধান অঙ্গ । ইংরাজী প্রবচনে বলে, “ভোরে উঠিলেই সুস্থ, বল ও ধনবান 
হওয। যায়।” ইহা যে শুধু ইংরাজদের মত, তাহা নহে; আমাদের দেশের মুনি- 
খবিগণও ব্রান্মমুহূর্তে গাত্রোথান অবশ্তকর্তব্য বলিয়া ব্যবস্থা দিয় গরিয়াছেন। ভাহার 
পরে দস্তধাবন একটা নামান্ত ব্যাপার নহে। বতমান স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলিতেছে- দস্তরোগ 
হইতেই অতি কঠিন কঠিন রোগ সমুদয় উৎপন্ন হইতে পারে। তাই প্রত্যহ ভাল 
করিয়া মুখ ধোওয়া উচিত। আধ্যচিকিৎসকগণের মতে, শরীরপালন-বিধি স্বানিয়। 
চলিলে, সত্যই সুস্থ ও সবল হওয়া যায়। শধ্যাত্যাগ হইতে পুনরায় নি্্রা যাওয়ার 
সময় পর্ধ্যস্ত সুন্দর শৃঙ্খলা তাহারা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। এ সব নিয়ম একবান 
পালন ও অভ্যাস করিলেই ফল পাওয়া যায়। 
কেবলমাত্র ষে গ্রচুর আহার্ধ্ের অভাবেই আমাদের স্বাস্থ্-রক্ষা অসম্ভব হুইতেছে 
এবং দেহ নানারূপ ব্যাধির আবাসভৃমি হইয়া দাড়াইতেছে তাহা! নহে? পরস্ধ, পুরণ 
॥সহজপাচ্য এবং সাত্বিক আহারের অভাবেই আমরা স্বাস্থ্য-রত্ব হাঁরাইতেছি : 
অতিতোজন রোগের মূল। “উনে! ভাতে ছুনে। বল, ভরা পেটে রসাতল”--এ স. 
প্রসিদ্ধ প্রবচন মা-লক্্মীর। নিশ্চয়ই জানেন। খথাস্দ্রব্য পু্িকর হইলে পরিমাণে ক' 
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- স্বাস্থয-রক্ষ। 
ওয়া চিন্তার বিষয় নহে। বরং সকল দেশের স্থাস্থ্যতত্বজ ব্যক্তিগণই ক্ষুধা রাখিয়! 
বারে বারে অল্প পরিষ্াণে খাস্ঘগ্রহণের পরামর্শ দিয় থাকেন। 

জীবনধারণের প্রধান উপাদান নির্খল বায়ু ও পরিফাঁর জল । শুদ্ধাচারী দরিত্রের 
সংসারে যে আহাধ্য সংগ্রহ হয়, তাহা আহার করিলেই হ্বচ্ছনদে স্বাস্থ্-রক্ষা কর! 
যাক়। কিন্তু আমাদের দেশে রমণীগণের অনেকেরই ধারণা, ছেলে-মেয়েকে বেনী 
থাওয়াইলে বল-বুদ্ধি হয়। এই ধারণার বশবত্তিনী হুইয়। তাহার] সম্তানদিগকে অতি- 
ভোজন করাইর়! নষ্টম্বাস্থ্য করেন। এই ধারণ। ষে নিতান্ত ভ্রমাত্মক, সে কথ পূর্বেই 
বলা হইয়াছে । 

আজকাল দেশের অনেকেই বৈদেশিক ভাবাপন্ন হুইযস। প্রকৃত স্বাস্থ্য-রক্ষার মর্শ 
গুলিয়! গিয়াছেন। টিকিৎসকগণও নানারূপ রোগের জন্য রোগ-প্রতিষেধক অনেক 
উধধার্দি আবিষ্কার করিতেছেন। এই সকল উঁধধসেবনে রোগীগণ অনেক সময়ে 
মরণের হাত হইতে সামগ্লিক রক্ষা পাইয়া কথঞ্চিৎ সুস্থতা অঙ্কভব করেন মান্ত্র। 

যে খান্ধ ক্ষয়পূরণ বা দেহের পুিসাধন না করিয়া নানা রোগ উৎপন্ন করে, 
তাহাকে খাস্ত বলা যায় না। যে ওধষধ সাষস্সিক রোগের হাত হইতে রক্ষা করিতে 
গিয়া ষান্ুষকে চিরকুগ্ন করে, তাহাকে গুষধ বল! যায় না। আহা্যষাত্রেই স্থখাদ্য নয়, 
ওুধধমাত্রেই রোগ সারে না। তাই অনেক বিবেচন। করিয়া খাছ্য ও ওষধ নিব্বধচন 
করা আবশ্তক । মোট কথা, সাত্বিক আহারে, ব্রদ্ষচর্ধ্যপালনে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় 
শরীর যেরূপ সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়, কোন তামসিক খাস্ঠ প্রচুর পরিমাণে আহার করিলেও 
শনীরকে সেরূপ স্থস্থ রাখা যায় না; অধিকন্ত দেহথানিকে নানারপ রোগের 
আবাসভূমি করা হয়। তাই, আমাদের প্রধান কর্তব্য শাস্ত্রের বিধি যথাযথ পালন 
করিয়া! শরীরকে নানা রোগের হাত হইতে রক্ষা! করা এবং নিজে সুস্থ ও বলিষ্ঠ হওয়া । 
শরীর তাল থাকিলে সৎচিন্তা, উচ্চধারণ। ও সৎকার্ধ্য প্রভৃতিতে আনন্দ আসিৰে এবং 
কঠিন কার্ধ্য সম্পাদনে অবপাদ আসিৰে না $ বরং সমস্ত কর্মেই আনন্দ হইবে। 


বর্তমান যুগে একমাত্র ভারতবর্ষ ভিন্ন সকল দেশেই নরনারী দেশকাল অন্্যায়ী 
্বাস্্-রক্ষার বিষয়ে বিশেষরূপে ধত্ব লইয়া! থাকেন। আমাদের দেশের পুরুষেরা 
বাহিব্বের কাজকর্মে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কিছু ন! কিছু ব্যায়ামচ্চা করিয়া কতকটা সুস্থ 
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ভারতের নারী 


আছেন, কিন্ত এদেশের নারীলমাজের অবস্থা শোচনীয়। বিলাদিতাকে ধিনিই 
আশ্রয় করিয়াছেন, তাহারই স্বাস্থ্য ভাঙ্গিবে। আর ধিনি সংদারের কাজে সর্বান। ব্যস্ত 
থাকিবেন, তাহার শরীর উপযুক্ত আহার না পাইলেও কিছু ভাল থাকিবে । স্বাস্থ্য 
রক্ষা করিতে হইলে অতি প্রত্যুষে শধ্যাত্যাগ, নিয়মিত সময়ে নান ও ভোজন 
আবগ্তক । দিবানিদ্রা, মাদক-ত্রব্যসেবন ও অধিক রাত্রি-জাগরণ প্রভৃতি পরিত্যাগ 
এবং শারীরিক পরিশ্রম ইত্যাদি নিয়মে অভ্যন্ত হইতে হইবে । তাহা ছাড়! ষে যে 
তিথিতে যে সমস্ত খাগ্যাদি নিষিদ্ধ তাহ! প্রতিপালন করিয়া চল! উচিত। শাস্তকারগণ 
শরীর-বক্ষার নিমিত্তই এই সমস্ত নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন । এই সমস্ত নিয়ম গ্রতি- 
পালন কর! সত্বেও দূষিত খাছ, পানীয় ও বায়ুর দোষে রোগাদি উৎপন্ন হইতে পারে। 
মা-লক্্ীগণ হ্বভাবতঃ লঙ্জাশীলা ; তাহার কোন অস্থখের সুচন] হইলে তখনই যদি 
তাহার প্রতিবিধান করেন এবং রোগ অস্বষায়ী আহার ও গুষধ্র ব্যবস্থা করেন, 
তাহা হইলে চিরকাল রোগ ভোগ করিতে হইবে না। নারীজাতিই জাতির জননী' 
এজন্য নারীজাতিকে সব্বাগ্রে স্বাস্থ্য-রক্ষা-বিষয়ে শিক্ষিত হইতে হইবে। 


আলান্ন পাবিত্রতা ব্রক্ষা 


আমাদের সৎ বা অসৎ যাহ] কিছু জ্ঞান জন্মে তাহ ইন্জিয় দ্বারাই উৎপন্ন হয়। 
ইন্জিয় সব্বসিমষ্টিতে ছয়টা । চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাচটীকে জ্ঞানের 
বা বহিরিক্ত্িয় এবং মনকে অন্তরিজ্জিয় বলে। কিন্ত মন সব্বাধিক জ্ঞানের প্রতিকারণ 
মনঃদংযোগ না! হইলে কোন জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না । এই সব্ববিধ জ্ঞানের 
'ইহারম্বূপ মন ঘদি বিশুদ্ধ না থাকে, তবে সমস্ত জ্ঞানই কলুষিত হইয়া যায় । দর্পণ নির্দল 
না হইলে প্রতিবিষ্বও নির্মল হয় না। স্থতরাং আত্মার পবিত্রতা রক্ষ! করিতে হুইবে, 
সব্বপ্রথমে মনকে সংবত করিয়! উহার নির্মলত] রক্ষা করিতে হইবে । খন চঞ্চল, 
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আত্মার পবিজত! রক্ষা 


উহাকে সংষষের দ্বার! 'মারত্তে রাখিতে হয়। মনীবিগণ মনকে তুর্দাস্ত ঘোটকের সহিত 
তুলনা করিয়াছেন। দুর্দান্ত অশ্বকে যেমন বক্স! বার! সংঘত রাখিতে হয়, মনকেও 
তন্রপ বিবেকরূপ বঙ্প। স্বারা সংঘত ন1 করিলে উহ! বন্ধনমূক্ত অশ্বের ন্যাপ উদ্মার্গগামী 
হইয়! থাকে । বিবেক ধর্ধজ্ঞানেরই নামাস্তর । উহা! দ্বারা কর্তব্যাকর্তব্যেবাধ জন্মে । 
একমাস ধর্মজ্ঞান আছে বলিয়াই মনুস্যজাতি পশুদাধারণ হইতে শ্রেষ্ঠ জীবরূপে 
পরিগণিত হয়। অন্যথ! আহার, নিদ্রা প্রভৃতি প্রবৃত্তিমূলক কর্গুলি মঙ্ষ্বের ন্যায় পঞ্ 
প্রভৃতিতেও বিস্মান রহিয়াছে । ঈশ্বরের অগ্তগ্রহে শ্রেষ্ঠ মানবদেহ লাভ করিয়াও 
যে ব্যক্তি ধর্খজ্ঞানরহিত বা বিবেকহীন তাহাকে পশ্বধম বলিতে দ্বিধাবোধ হয় না। 
এই ধর্মজ্ঞান সুদৃঢ় হইলে ভাবশুদ্ধি হয় এবং ভাবস্তদ্ধ মানবই আত্মার পবিত্রতা রক্ষা 
করিতে পারে। স্তরাং দেখা যাইতেছে যে, আত্মার পবিভ্রতা রক্ষা করিতে হইলে 
প্রথমে সংযমের অনুশীলন দ্বার! মনকে সংযত করিতে হইবে । তারপর ধর্মজ্ঞান ও 
বিবেককে স্বদূঢ় কর! আবশ্যক ; গুরূপদেশ শ্রবণ, শাস্্াছছশীলন, সৎসঙ্গ, মহাপুরুষগণের 
জীবনী পর্য্যালোচনা, সপ্গ্রস্থ-পাঠ প্রভৃতি দ্বারা বিবেক সুদৃঢ় হইয়া থাকে। 
ছুর্ভ।গ্যবশতঃ আমাদের দেশে এখন বিপরীত আবহাওয়া বহিতেছে। সিনেমা 
বায়োক্কোপদর্শনে এবং নভেল-উপন্যাসপাঠে ঘষে সমস্ত ভাব শ্বভাব-চঞ্চল নর-নারীর 
চিত্তপটে অঙ্কিত হইয়া যাইতেছে, তাহাতে সংযম হ্ুদূরপরাহত, বিবেক তিরোহিত 
এবং আত্মার আবিলতা ক্রমশঃই বন্ধিত হইতেছে । কল্যাণকামী নরনারীগণ 
বিষধরজ্ঞনে এই সমস্ত প্রলোভন হইতে ষত দূরে থাকিবেন ততই মঙ্গল। তীহারা 
অবসর সময়ে ঈশ্বরো পাসনা', সদুপদ্দেশপূর্ণ গ্রস্থপাঠ, সদালাপ প্রভৃতিতে অত্যন্ত হইলেই 
ক্রমশঃ চিত্তের মালিত্ত দুর হইয়। ধর্মজ্যোতিতে অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া! উঠিবে। টদবাৎ 
প্রবল প্রবৃত্তির তাড়নে যদি কোন অবিবেকের কার্ধ্য করিয়! বসেন, তবে অহ্ুতাপাদির 
হার৷ এ পাপের ক্ষয় করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করিলেই শাশ্বত 
শাস্তির অধিকারী হইতে পারিবেন । 
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রূপ ভগবানের দেওয়া জিনিষ । রূপবান্‌ বা বূপব্তী হওয়1 অবশ্তই তাহার 
আশীব্বাদ। মানগুষমাত্রেই রূপ ভালবাসে, রূপের আদর করিয়! থাকে । তাই বলিয়। 
রূপই জগতের একমাজ সার বস্ত নহে, ইছ। মনুয্যদেহের আবরণ মাত্র । অনেক সময়ে 
দেখা যায়__-অনেক জ্ঞানহীন। নারী রূপের গব্বে উচ্ছংজ্খল! হন, তাহা! কোন 
প্রকারেই বাঞ্ছনীয় নয় । আবার রূপহীনতার জন্য কেহ দায়ী নহে. তাহাতে কাহারও 
হাত নাই। ভগবান্‌ যাহাকে যেরূপ করিবেন তাহাকে সেইক্গপ হুইতে হইৰে। 
মুতরাং নিরপরাধা বূপহীনাদের গঞ্জন। কৰা যুক্তিযুক্ত নছে। এ জগতে স্থষ্দ্রব্যের 
সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমর! দেখিতে পাই, যাহা কিছু দেখিতে সুন্দর তাহাই 
শ্রেষ্ঠ নহে। সৌন্দর্ধাহীন বহু ভ্রব্য আমাদের পরম কল্যাণকর । সুতরাং সুন্দরী 
রষণীই যে কেবল নারীজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ! ইহা! বলা যাইতে পারে না। যেষন সুন্দর 
পুষ্পের সহিত স্থগন্ধ মিশ্রিত থাকিলে সকলেই নেই ফুল ভালবাসে, সেইরূপ স্ন্দরী 
রমণী সদগুণের আধার হইলে সকলেরই আদরণীয়া হন। আবার ৌন্দর্্যহীন পুষ্প 
সুগদ্ধময় হইলে লোকে যেমন তাহার আদর করে ও গন্ধহীন স্থন্দর পুষ্পের অনাদ্বর 
করে সেইক্সপ কুরূপাও গুণবতী হইলেই সকলেই তাহার প্রশংসা করে ; গুণহীন 
সুন্দরীর সমাদর কেহ করে না। স্ত্রীলোকের ব্ূপই বল আর গুণই বল, তাহাতে 
নিজের গব্ব” করিবার কি আছে? ধাহারা রূপবতী, তাহার! স্বায় সৌন্দধ্যের সহিত 
লহ্র গুণ যুক্ত করিয়া! “মণিকাঞ্চন'-নংযোগের সায় অতুলনীয় হউন, এবং বাহার! 
রূপহীন] তাহার! ততোধিক ঘত্বে স্ত্রীজাতিস্থলভ অন্যান্ত গুণের অধিকারিণী হইয়া 
স্ভাহান্দের রূপহীনতার কলঙ্ক ঢাকিয়া ফেলুন তাহা হইলে সংসার-জীবন সার্থক 
হইবে। 
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সৃহিষুত1 বৰ! সন্গুপের তুলন1 করিতে হইলে সাধারণতঃ লোকে ধনিত্রীর বা 
গৃথিবীর সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। তাহার কারণ--জগতে সকল স্থ্টিই সহিষুুতার 
উপর নির্ভর করে। কত আপদ, বিপদ্‌, কত ঝড়-বাঞ্চা সহ করিয়া! একটী ফলবান্‌ 
বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহা আমরণ প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করিতেছি । সেইরূপ এ সংসারে 
বহু আপদ্‌-বিপদ্‌,অভাব-অনটন,আধি-ব্যাধি, ছুঃখ-দৈন্ নীরবে সহ করিলে পরিশেষে 
ভগবানের আশীর্বাদে হৃখ-শাস্তি লাভ করা ষায়। যাহার! সামান্য ছুঃখ-কষ্টে অস্থির 
হইয়! পড়েন, তাহারা কখনও স্থায়ী কুখলাভ করিতে পারেন না। আজ তোমার কষ্ট 
হইয়াছে, অভাব হইয়াছে সহ কর, কাল আবার তগবানের আশীর্বাদে তোমার 
স্থখের দিন আসিবে। অনেক সময়ে আমাদের দুঃখ-কষ্ট হিংসা হইতেও উৎপন্ন হয়। 
অমুক ভাল ভাল গহনা পরিতেছে, অমুকের কত এশ্বরধ্, আমার কিছুই নাই; কিন্ত 
চিন্তা করিয়া দেখিও অমুকের একদিনে উন্নতি হয় নাই। অমুকের অবস্থাও একদিন 
ভাল ছিল না; ক্রমশঃ অবস্থার পরিবর্তন হুইয়াছে। তুমি যদি একাস্তমনে ধৈর্য্য 
ধরিয়া কর্তব্য সম্পাদন করিতে পার, সুখের দিন তোমাক্ও আসিবে । মহাভারত, 
পুরাণ, নাটক, নভেল সকল পুস্তকেই ধৈর্ধযহীনতায় নাশের আর সহিষ্তায় স্থখের 
উদ্বাহরণ ভূরি ভূরি পাওয়া] যার । সীতাদেবী যদি ত্বর্ণসগের জন্য অসহিষ্ণু না হইয়। 
উঠিতেন, তাহা! হইলে বোধ হয় তাহার এমন সর্বনাশ ঘটিত না। আবার অহল্যা 
সহিষুণতার মৃত্তিরূপে যদি পাষাণ হইয়া না থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীরামচজ্ের 
পদ্রেণু পাইতেন না। বস্কিমবাবুর “বিষবুক্ষ' ও “কৃষ্ণকাস্তের উইলে' এ বিষয় 
হুন্দররূপে আলোচিত হুইয়াছে। কুর্ধ্যমুখীর সহিষুুতাই তাহাকে তাহার সোনার 
সংসার ফিরাইয়া দিল, আর ভ্রমরের অধৈর্ধ্যই একটা বদ্ধিষু বংশ উৎসম্নে দিল। 
সময়ে সময়ে আমাদের উপর এমন বিপদের বোঝা! আসিয়া পড়ে যে, তখন মনে 
হয় সর্বনাশ হইল; এ বাতা আর রক্ষা হইল না; কিন্ত ধের্ধ্য ধারণ করিয়া থাকিলে 
আমর! দেখিতে পাই যে, অচিরকালের মধ্যে বিপদের মেঘ কাটিয়া সথখ-চন্দ্রের উদয় 
হয়। কর্মববশে তুমি যদি চরিত্রহীন স্বামীর হাতে পড়িয়া থাক, ভালবাসার দ্বারা 
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তাহাকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা কর। যদি গঞ্চনাময় সংসারে আমির থাক, নীববে 
লহ কর; প্রতিবাদ করিও না, প্রতি কলহ করিও না ;-_দেখিবে মঙ্গলষয় ভগবানের 
আশীর্বাদ ভোমার অশান্তি দুর হুইবে। তোমার সংসার সৃখ-শাস্তিতে পূর্ণ হইবে। 
আর যদি সাময়িক যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবাব জন্য স্বামীর সংসার ভাসাইয় 
দিয়া পিতৃগৃহে উঠ, তাহাতে সামগ্লিক সুখ হইতে পারে বটে, কিন্ত চিরকালের সখ 
হারাইতে হইবে । অনেক অজ্ঞ অতিভাবক একপ ক্ষেত্রে কন্তাদিগকে উত্তরণ প্রশ্রয় 


দিয়া থাকেন। কিন্তু এ প্রশ্রয়ে ষে কন্তার সর্বনাশ করা হইতেছে, তাহা! তাহার! 
চিন্তাও করেন না। 


ও তভশছের এন 


সংহাঃম 

কাষ, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্ধ্য-_এই ছয়টী মানবের পরম শক্র। 
এইজন্য ইহাহিগকে “বড় রিপু” বলা হয়। এই ছক্সটাকে দমন করিয়া রাখার নাম 
সংযম। এই কামাদি রিপু ছয়টার মধ্যে একটীর সঙ্গে অপরটীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। 
একটীব্ উৎপত্জিতে অপরটীর উৎপত্তি এবং একটার নাঁশে অপরের নাঁশ হয় । লোভ- 
বিশেষ হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মদ ও মাৎসর্ধয জন্মিয়। 
থাকে। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, একমাত্র লোভকে দমন করিয়া রাখিতে 
পাবিলেই ক্রমশঃ অপরাপর রিপুগু লিও শান্তভাবাপন্ন হইয়া থাকে। লোভ হইতে 
কাম জস্মিয়া থাকে। অতএব রিপুবা মানসিক বৃত্বিগুলিকে সংযত করিয়া 
রাখিতে না পারিলে নরনারী ক্রমশঃ অধপতনের দিকেই অগ্রসর হইতে থাকে। 
প্রথমতঃ, বূপজ লোভের বশবর্তী হইয়া কত রাজ্য শ্বশানভূমিতে পরিণত হইয়াছে, 
কতর্থুনানার সংসার উৎসন্ধে গিয়াছে এবং কত নরনারী যে কলঙ্কিত দুর্ববহ জীবন- 
বাপনে বাধ্য হইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। দ্বিতীয় প্রকার লোভ-- 


৫৮ 


সংবম 


রসনাঘটিত। আমরা খাগ্-পানীয়ের লোভ সংবরণ করিতে ন1 পারিয়! সুন্দর নীরোগ 
দেহকে নানাবিধ ব্যাধির আধারে পরিণত করি। ইদ্দানীং দেখা যায় যে, প্রায় 
প্রত্যেক সংমারেই কাহারও না কাহারও কোন না৷ কোন রোগ লাগিয়াই আছে। 
ইহাদের অধিকাংশই যে আহার-বিহারের দোষে উৎপন্ন তাহা প্রায় সকলেই বুঝেন 9 
কিন্ত সংযমের অভাবে লোভের বশবর্তী হইয়া আমর! ইহা বৃঝিয়াও অজ্ঞের ন্যায় 
সবব নাশের পথ পরিফাব। করিয়া অকালমৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতেছি। শান্তি ও 
শৃঙ্খলাপূর্ণ সংসারে কুগ্ন ব্যক্তিকে লইয়! পরিজনবর্গকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। শ্তধূ 
ইহাই নহে 3; আবশ্তক সংসার-খরচের ব্যক্সসক্কোচ করিয়া বা খণ করিয়া ডাক্তার- 
কবিরাজের ব্যয় নিবর্শহ করিতে হয়। সময়ে লোভ সংবরণ করিতে পারিলে এই 
আগন্তক ব্যয়ট। বাঁচিয়। যাইতে পারে। 

লোভ যেন শয়তানের ফাঁদ, ক্রোধও তেমনই উহার শাণিত তরবারি । ক্রোধের 
উদ্রেক হইলে মানবের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তখন দয়া, দ্াক্ষিণ্য প্রভৃতি 
মুস্তোচিত সদ্গুণসমূহ লোপ পাইয়া মানুষকে পিশাচে পরিণত করে। ক্রোধের 
বশবর্তী হইয়া আমরা এমন একট] কু-কাধ্য করিয়া বসি, যাহার জন্য আমাদিগকে 
আজীবন অন্থতাপ করিতে হয়। ক্রোধকে অগ্নির সহিত উপমা দেওয়া হয়। 
বাস্তবিক অগ্সি ষেমন নিধ্বিচারে ধাহ্‌ বস্তকে দগ্ধ করিয়া ভল্মাবশেষে পরিণত করে, 
ক্রোধও তন্রপ সদ্গুণসমূহ বা বিবেককে শিধ্বিচারে ভন্মীভূত করে| মনীধিগণ এই 
দুর্দান্ত শক্রকে দলন করিবার একটা স্থন্দর উপায় দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহার! 
বলিয়াছেন যে, খন কোন ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইবে, তৎক্ষণাৎ দর্পণে নিজের 
মুখ দেখিবে এবং সেই স্থান ত্যাগ করিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিবে । এইক্ষপ 
কঞিলেই অচিবে উহ লক্পপ্রাপ্ত হইবে। 

ক্রোধ হইতেই স্বতিবিভ্রম বা মোহ জন্মিয়া থাকে । মোহ অজ্ঞানতারই নামাস্তর | 
উহা! মায়া-মরীচিকার ন্যায় মান্ষকে কুপথে লইয়া ষাক়। নির্দশল আকাশে হঠাৎ 
কুয়াসা উঠিয়া যেমন হূর্্কিরণ আচ্ছাদন করে, মোহও তদ্রুপ বিবেকজ্ঞানকে 
আচ্ছাদন করায় অসহু.ত্বিগুলি প্রবল হইয়া! উঠে এবং আত্মরক্ষায় অসমর্থ জীবকে 
ক্রমশ:ই পাপের পথে টানিয়! লইয়া যায় । 


৫৬ 


ারতের নারী 

মদ ও মাৎসর্ধ্য মোহেরই সহজাত শত্রু | মদ বা মত্ততা ছিবিধ 3 প্রথম--মাদক- 
ভ্রবাসেবনজনিত ; দ্বিতীয়--এশ্ব্যাজনিত। অত্যন্ত অহিতকর উগ্র মাদকের কথ। 
ছাড়িয়া দিলেও আজকাল প্রায় খরে ঘরে চা, চুরুট, দোক্তা, জরদ! ইত্যাদি মৃু- 
মাদক-দ্রব্যের প্রচলন দেখা ষায়। ইহাও একপ্রকার বিলামিতা ; ইহা ত্বারা এক 
এক গৃহস্থের বত অর্থ নষ্ট হয়, তন্মারা এক দরিদ্র গৃহস্থ বাচিয়া যাইতে পারে। 

মাঁৎসর্ধ্য অর্থাৎ অহঙ্কার, বড় কম শত্রু নহে। যাহার ভিতরে অহঙ্কার শিকড় 
গাড়িয়া বসিয়াছে, সে নিজেকে অপর হইতে বেশ একটু স্বতন্ত্র রাখিতে চেষ্টা করে। 
এই মাৎসর্ধ্ভাব হইতে শান্তিপূর্ণ সংসারে মনোভক্ষ এবং গৃহভঙ্গরূপ আগুন অলিয়। 
উঠিয়া! সংসারকে ছারখারে দেয়। প্রথম হইতে সংযম অভ্যাস করিলে এই সমস্ত 
ছুরস্ত রিপুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সংষমহীন ব্যক্তির যাবতীয় কর্ম্মই 
ভল্মে স্বতাহুতির ন্যায় নিচ্ষপ হয়। শাম্তের নিয়ম এবং গুরুজনবর্গের সছৃপদেশ 
প্রতিপালন করিয়া চলিলেই নরনারী সংযত বা জিতেক্দজ্রির় হইতে পারেন ইহাতে 
সন্দেহ নাই। 


সুশ্থ্তা। 

সকল বিষয়ের সুশৃঙ্খল সংসার-জীবনের একটি অতি আবশ্তকীয় গুণ। ইহা 
ব্যতীত স্থব্যবস্থায় সংসাব-চলা অসম্ভব । সংসারের কাজ ব। সংসারের দ্রব্য একটা- 
ছুইটী নয়, বহু । বর্দি সকল ভ্রব্য নিয়মিতরূপে ও নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষিত ন৷ হয়, 
তাহ! হইলে সকল কাজ এমনই “এলোমেলে।” হুইয়া যায় যে, ব্ছ পরিশ্রমেও কোন 
বিষয় স্থসম্পন্ন করা যাইতে পারে না। শৃঙ্খলার অভাবেই অনেক সমদ্দে অনেক 
কার্ধ্য অসম্পন্ন থাকে এবং বহু জ্রব্য অব্যবহার্যয হুইয়া পড়ে ॥ এমন কি হঠাৎ বিপদের 
সময়ে গসাবশ্যক ভ্রব্যের অভাবে বিপর্দের গুরুত] বাড়িয়া! যায়। বৃহৎ পুস্তকের 
খুচী না থাকিলে যেমন তাহাতে লিখিত বিষয়গুলি সহজে বাহির কর! যায় না, 


১1, 


সৃশৃষ্থল। 
কেবল পাতা উল্টাইয়া৷ মরিতে হয় সেইরূপ সংসারে শৃঙ্খলা ন! থাকিলে সাংসারিক 
কার্ধ্য ও দ্রব্যাদির কিছুই হিসাব থাকে না; কেবল ছুটাছুটি, খৌজাখোজি ও ঝাগড়া- 
বাটি করিয়া মরিতে হয়; স্ত্রীলোক গৃহের লক্ষ্মী, সৌন্দর্ধ্য ও এখবর্যের দেবতা । 
শৃঙ্খলাহীন] গৃহিণীর সংসারে কখনও লক্ষ্মীর বাস থাকিতে পারে না। স্থতরাং হবে 
লংসারে বিলি-বন্দোবন্ত নাই, সে সংসার শীপ্তই লক্ষমীছাড়া হইয়া পড়ে । লক্ষীন্বরূপিপীর 
লক্ষীছাঁড়। হওয়া অপেক্ষা অধিক নিন্দার আর কি আছে ? শৃঙ্খল! রাখিতে হইলে 
সকল দ্রিকেই হু'স থাকা চাই ও সঙ্গে সঙ্গে আলস্যহীন! হওয়া চাই । কখন্‌ কি কাজ 
হইবে, কি হইতেছে না, কখন্‌ কাহার কি দরকার এ সব বিষয়ে সব্বর্দী দৃষ্টি রাখা 
চাই। কোথায় কোন্‌ জিনিষ গেল, কোথায় কোন্‌ জিনিষ রহিল, সবর্বদা 
তত্বাবধান করিতে হইবে এবং গৃহ-কাধ্যা্দির শেষে ষতক্ষণ না সংসারের 
সমুদয় দ্রব্য যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়, ততক্ষণ পর্যাস্ত কোনক্রমেই বিশ্রাম 
লাভ করিবেন না। কার্যে যেষন শৃঙ্খলা আবশ্তক, বাকা ও ব্যবহারেরও 
তদনুরূপ হওয়া উচিত। কণম্বরে শৃঙ্খল! চাই। অযথা চীৎকার বা অনাবস্তক 
মুদুতার প্রয়োজন নাই। কার্য্যের তারতম্য, সম্পর্ক ও সময়ের গুণে 
কম্বরের হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে হুইবে। শ্বশ্রমাতার সহিত সাংসারিক বিষয়ের 
আলোচনায় ঘে কণ্ঠম্বর আবশ্তক, সন্তানকে শাসন করিবার সময়ে সে স্বর ব্যবহীর 
করিলে চলিবে ন7া। আবার সন্তান-শাসনের স্বর কৌতুকপ্রসঙ্গে প্রযোজ্য নহে। 
আবার মাথামুণ্ড ঠিক না রাখিয়া কোন বিষয়ে “হাউ হাউ? করিয়া পরিচয় দিতে 
গিক্পা “খেই” হারাইয়া ফেলা! সমধিক দুষণীয়। যাহাকে দেখিয়া আবক্ষ ঘোষটা! 
দেও, তাহার সমক্ষে বা পরোক্ষে ঘোমটার ভিতর হইতে লঙ্জাহীনার স্তায় চীৎকার 
করা সঙ্গত নয়। পক্ষান্তরে যাহার সহিত কথা কহিবার সম্পর্ক, তাহাকে দেখিয়া 


“কলাবৌ” হওয়াও দৃষ্ণীয়। এইবপ আহার, নিদ্রা, প্রভৃতি সব্্ববিষয়ে দমান শৃঙ্খলা 
থাকা আবশ্কক । 


৯ 


৬১ 


বিলাসিতা 


বিলাসবানন। মানবের একরপ দেহধর্ব বলিলেও চলে ; স্থতরাং সংসারের সকলেই 
আপন আপন স্থখস্বাচ্ছন্দ্য খু'জিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? কিন্তু দেহ লইয়াই 
সংসার নহে; দৈহিক স্থখবিধান ছাড়া সংসারে অনেক গুরুতর কর্তব্য আছে। 
স্থতরাং দৈহিক সুখের জন্য সে কর্তব্য ভাসাইয়া দিলে চপিবে কেন? দেশ, কাল 
অনুসারে আমাদের সংসারে ক্রমশঃই বিলাদিত! প্রবেশ করিতেছে । ইহা! কোন- 
ক্রমেই মক্গলজনক নহে । বিলাতীবিবির আদর্শ দেখিয়! হিন্দুনারীর কি বিৰি সাজ! 
শোভা পায় ? বিশেষতঃ বিলাসসজ্জা অনেক লসময়ে কুৎসিত ভাবের উদ্দীপক । 
কোন্‌ লজ্জায় কুলবধূর] অর্ধনগ্ন বিলাসিনী সাজিয়! শ্বশুর, ভাস্র, দেবর, শাশুড়ী, 
ননদিনী প্রভৃতির সম্মুখে বাহির হন? শুণিয়াছি সেকালে আর্ধ্যবধুগণ সজ্জিত 
হইয়া সাধারণের সমক্ষে আসিতে একান্ত অঙ্কুচিতা হইতেন, ইহাই নারীচরিত্রের 
পবিত্র মধুরত1। জগজ্জননী জগদা, ষড়েশ্বধ্যময়ী হইলেও শ্রশানবামী শিবের 
বন্ধলপরিছিতা গৃহিণীরূপে বিরাজ করিতে ভালবাসেন । বিলামিতার উপযোগী 
বেশভৃষা হিন্দুবধুদ্দিগের পক্ষে লজ্জার কথা, ইহ সব্বথা বর্জনীয়। ইহাতে অনাবশ্তক 
অর্থ-ব্যয়, সময় নষ্ট, অপরপক্ষে শরীর নষ্ট হয়। তবে পরিচ্ছন্নতা-রক্ষার জন্ত 
অঙ্গমাজ্জনাদি ও পরিস্কৃত-বস্ত্রাদি-পরিধান, কেশবিন্তানাদি যাহা! একাস্ত আবশ্তক, 
সেগুলিবু প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বর্তমান সামাজিক রীতি অনুসারে মর্ধ্যাদা- 
রক্ষার জন্য অনেক সময়ে মৃল্যবান্‌ বসন-ভূষণের আবশ্তক হয় বটে, কিন্ত ভগবৎ- 
কপায় ধাহাগ অবস্থা! ব্বচ্ছল, সময়বিশেষে তিনি তাহা সমভবমত ব্যবহার কগিতে 
পারেন। তাই বলিক্া দরিদ্রগৃহিণী যেন সব্বন্বাস্ত করিয়া উক্তরূপ বসন-ভূষণ 
স্বামীর নিকট দাবী না করেন। ভদ্ত্রমমাজে গমনোপযোগী সাদাসিধা পরিচ্ছন্ন 
বসনাদি মধ্যবিত্তৎগৃহস্থের পক্ষে বথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। আজকালকার সমাজে 
“সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি চলিতেছে । কেহ মুল্যবান বসন-ভূষণ পরিলে 
সকলেই দ্বণার চক্ষে দেখিয়া থাকে ও তাহার অনিষ্ট চিন্তা করিয়া থাকে। 

স্বামীর বংশমর্ধযাদাী ও গুণগৌরবই আ্ীলোকের অলঙ্কার-_“সোনাদানা নহে। 
নবন্বীপনিবাসী পণ্ডিতপ্রবর বুনে রামনাথের সহধর্মিণী গঙ্গার ঘাটে পরিহাসকারিণী 
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অলগত। 


নমশীগপের প্রতি আপনার বামহত্তের লাল সৃতা দেখাইয়! সগবেব বলিয়াছিলেন, 
এই স্থতো যে দিন ছিড়িবে সে দিন নবদ্বীপ অন্ধকার হবে।” যে অর্থে “বিলাসিনী' 
ণৰ্ব ব্যবহৃত হয় সকলেই জানেন তাহা! অতি দ্বণ্য। অতএব আমাদের বিশ্বাস-- 


পবিজ্র হিন্দুকুলেগ মন্গলময়ী বধূর! সাধ করিয়া কখনও সে আখ্য-গ্রহণে অভিলাধিণী 
হইবেন না। 


অলসত। 


বিলাসিতা হইতেই অলসতা আসে । আলস্ত মাহুষের একটী প্রধান শত্রু ; ইহা 
হইতে যে সংসারের কত ক্ষতি হয়, তাহ! বর্ণনা করা যায় না। অলসতা যেরূপ ছুঃখ-কষ্ট 
ও অবনতির কারণ হয়, পৃথিবীতে কোন দুর্ঘটনাও তন্দ্রপ হয় নাই। অলপতা শুধু 
শরীরকে নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হস না, মনকে তুপ্যর্ূপে কলুষিত করে। মেয়েলি ছড়ায় 
আছে-_“সক্ধ্যায় শয়ন করে প্রভাতে নিদ্র। যায়, চাউল মত্ত ধুয়ে ষেবা দুয়ারে ফেলায়” 
ইত্যাদি সমুদয় আলম্তের চিহৃজ্ঞাপক, এবং ইহার ফলে লক্ষ্মীহীন। হওয়া অবশ্তস্ভাবী। 
আলস্তপরায়ণ! গৃহিণীর কোন সময়েও শৃঙ্খলার সহিত গৃহকাধ্য নিষ্পন্ন হয় না, কাজেই 
গুকুজনের সেবা, সম্ভান-পালন প্রভৃতিও সম্যক্কূপে নিম্পাদ্দিত হয় না । আলম্তপরায়ণার 
গৃহে প্রবেশ করিতে যেখানে মানুষের ঘ্বণ] বোধ হয়, সেখানে লক্ষ্মী আসিবেন কি 
করিয়া? কোন স্থানে মলমৃত্র, কোন স্থানে স্তুপীকৃত দুর্গন্বময় অপরিষ্কৃত শয্যা, 
অন্ত স্থানে গৃহতল আবর্নাপুর্ণ ; সংসারের নব্বই ষেন বিষাদময় ও উৎসাহহীন। 
অলসতার এমনি প্রভাব ষে, সে দ্বীয় জননী বিলাসিতাকেও গ্রাস করিয়া ফেলে; সে 
সংসারের সকল স্থখ নাশ করিয়া আশ্রয়দাতাকে মৃত্যুমুখে টানিয়া লইন্া যায়। বহু 
উপার্জনক্ষম স্বামীও আলম্তপরায়ণ। পত্বীর দোষে চিরহুঃখ ও ঘরিদ্রতা! ভোগ করেন। 


কমা 


অঙগসতা। যেমন বিলাসিতার রাক্ষসীকন্তা, ক্ষম] তদ্রুপ রহিষুতার দেবছুহিতা। 
সহিষ্ণুতা হইতে ক্ষমার উৎপত্তি । সব্বংসহা! ধরণীর কন্যারূপা হিন্দুললনার সহিষুঃতা 
ও ক্ষমা ম্বাভাবিক | যে সহ করিতে পারে, সে ক্ষমা করিতে পারে । জগতে ঘত 
মহত্ব আছে, ক্ষমার মত মহত্ব আর কিছু নাই। ক্ষমা দাতা ও গ্রহীতা! উভয়েরই 
সমান কল্যাণ সাধন করে। ক্ষমার মত মন গলাইয়। ছিতে, এমন প্রাণ মাতাইয়। 
দিতে, এমন আপনার করিতে জগতে আর কিছুই নাই। সহশ্র তিরস্কার, শত 
অত্যাচার, অজজ লাগুনায় ষে ফল ন! হয়, একটা ক্ষমার উদাঁহরণে তাহার অজশ্রণ্ডণ 
ফল হয়। মন খুব উচু না হইলে ক্ষমা করা যায় লা। ক্ষমাশীল ব্যক্তি নিজে 
কাদিয়া পরকে কাদান। এ সংসার ভুূলভ্রাস্তি ও দোষক্রটিতে পূর্ণ। পদে পদে 
সব্ববিষয়ে প্রতিবিধান করিতে গেলে সংসারে হাহাকার পড়িয়া যায়। যেখানে 
দণ্ড বা প্রতিবিধান একাস্ত অপরিহীার্ধ্য হয়, সেখানেই দণ্ড দিবে, তদ্বাতীত ক্ষমার 
বন্ধনেই সমস্ত সংসারকে আপনার করিয়া বাধিয়া লইবে ; জগতে এমন পাষণ্ড কেহ 
নাই থে ক্ষমার বাধন ছি'ড়িতে পারে । 


স্েহস্মমত। 
হিন্দুনারীকে দ্মেহ-মমতা৷ বিষয়ে শিক্ষাদানের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখি না। 
ইছ] তাহাদের স্বাভাবিক গুণ | জগতে হিন্দুরমণীই এ গুণে অন্তান্ত দেশের রমণীগণের 
সধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । আপন 
সুখ তুচ্ছ করিয়া, জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া সব্বস্তঃকরণে স্েহ করিতে বুঝি জগতে 
আর কেহই সমর্থ নয় । হিন্দুরমণীর স্মেহের উদাহরণ, মমতার দৃষ্টান্ত লেখনীর বিষয়ীভূত 
নয়, ইহা প্রতিদিন প্রতিক্ষণে সংসার-জীবনে প্রতিনিয়ত উপলব্ধির বিষয়। স্বামীর 


৬৪ 


মেহ-মমতা। 
পরিজনবর্গের জন্ত, বিশেষতঃ সন্তানের নিষিত, সর্বত্যাগিনী মুত্তিমতী মতা হিন্দু 
পরিবারের গৃহে গৃছে এ ছুর্দিনেও বিরাজ করিতেছে । তবে পাছে বৈদেশিক সংসিশ্রণে, 
পাশ্চাত্য আবহাওয়ায় আমাদের এই পবিভ্র আরাধ্য বন্ত কলুষিত হয়, সেই আশঙ্কায় 
এ বিষয়ের কিঞ্ং অবতারণ1 করিতেছি । আর একটী কথা, অমৃতও ব্যবহার-দোষে 
গরলে পরিণত হয়। কিংবদন্তী আছে, বানরীর1 স্মেহপরবশ হইয়া দৃঢ় আলিঙ্গনে 
্বীয় সন্তানের জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া ফেলে। স্বভাবতঃই ন্নেহশঈীলা অনেক জননী 
সম্ভানন্েহে এরূপ মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, তাহাদের নেহাধিক্যই অনেক সময়ে সন্তানের 
মব্বশাশের কারণ হুইয়া উঠে। অনেক পরিবারের মধ্যে 'আলালের ঘরের দুলাল, 
প্রায়ই দেখা ষায়। শৈশব হইতে অত্যধিক স্সেহে তাহারা এমনি ছুর্নীতিপরায়ণ 
হইয়া! উঠে ষে, তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন চিন্তা করিলে হৃদয় শিহরিয়া উঠে। যাহাকে 
তাহারা বুকের ধন ভাবিয়া পালন করিয়া আসিতেছেন, সে-ই একদিন আবার 
তাহাদের হৃদয়ের শেলম্বরপ হইয়া! উঠে। স্থতরাং সন্তান ন্মেহের পাত্র হইলেও সে 
স্নেহের সীম! থাকা চাই, বন্ধন থাক! চাই, বিধি থাকা চাই। সকল ক্ষেত্রেই স্পেহ- 
নিবন্ধন কঠোরতা হুইতে নিবৃত্ত হইলে চলিবে কেন? সন্তানের বিস্ফোটক হইলে 
অস্ত্র চিকিৎসা কষ্টকর বলিয়া কি তাহ! হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইবে? 
আর একটা কথ আমরা সময়ে সময়ে এই স্েহের বশবর্তী হইয়া সন্তানের প্রতি 
ন্নেহের 'অত্যাচার করিয়া থাকি । সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, শিক্ষিত ও শক্তিশালী হইলে 
তাহাকে কি আাচলে চাকিয়া রাখা! ভাল দেখায় ? সে যখন মানুষ হইয়াছে, তখন সে 
আপনার পথে চলুক । তাহার শৈশবে আমাদের যাহা কর্তব্য তাহা সাধন করিয়াছি, 
এখন সে তাহার কর্তব্য সাধন করুক। একমাত্র স্েহপরবশ হুইয়া তাহার উন্নতির পথে 
কণ্টক হইতে ষাইব কেন? সে ত ভালবাসা নয়, সে যে শক্রতা। কর্শনুত্রে দীর্ঘ- 
কালের জন্য তাহাকে যদি সদর দেশে যাইতে হয় যাউক ; তাহার আদর্শনজনিত ছুঃখ 
নীরবে সহ করাই গ্রয়োজন। স্সেহপ্রবণ হৃদয়ে ভগবানের নিকট তাহার সব্বাঙগীণ 
কুশল-কাষনাই তখন মাতাপিতার একমাত্র কর্তব্য | দীবনের ব্রত সাধন করিতে যদি 
ত্বাহাকে সহম্রাধিকবার মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হয় হউক ; জনক হইয়া, পালন করিয়! 
'ভাহাকে কি মাধ হইতে দিব না? স্বৃত্যু ত দেহীর অবশ্থান্তাবী নিয়তি ১ যদি মৃত্য 


রী ৬৫ 


ভারতের নারী 


আসে গৃহে রাখিয়! চলে চাকিয়। তাহাকে কি রক্ষা করিতে পারিবেন? অন্ধস্সেছের 
বশবর্তী হইয়। বাঙালীজাতি 'ভীরু বাঙাপীই” রহিল, মানুষ হইতে পারিল না। শিশু 
যতদিন শিশু থাকে, ততদিন নে জননীর অঞ্চলের নিধি ১ শিশু যুবক হইলে সে ত 
জন্মভূমির ধন। স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া দে ধন অপহরণ করা! কি পাপ নহে? সেইজন্ত 
বলিতেছিলাম, ন্েহেরও বিধিবন্ধন আবশ্যক | ষেস্সেহের অস্তময় সিঞ্চনে শিশুর 
দেহ গঠিত হইল, সে পবিত্র স্মেহ ষেন জ্ঞাত বা! অজ্ঞাতসারে স্বার্থ-কলুধিত ন! হয়। 


বিনয় 


পুরুষকে যেমন বাছিরের নান! কাজে নান। লোকের সংশ্রবে আমিতে হয়, 
স্ীলোকগণের তাদুরূপ বাহিরের লোকের সহিত সংশ্রব না থাকিলেও, একবারে 
ঘে তাহারা সংশ্রবশূন্ত, তাহা নহে। ন্থৃতরাং আচারে ও ব্যবহারে বিনয় ষেমন 
পুরুষের চিরসঙ্গী, স্তরীলো কগণেরও উহা! ভূষণস্বর্ূপ | উৎসবাদিতে বাঙ্গালীর ঘরে ভিন্ন 
পরিবারস্থ বহু বমণীর আগমন হইয়া থাকে ; তাহাদের পরিচর্যার ভার গৃহিণীর উপরই 
স্স্ত থাকে । সুখ্যাতি-অখ্যাতি তাহার ব্যবহারের উপরই নির্ভর করে। স্বামীর এন্বধয 
উৎসবের বিপুল আয়োজনে তিনি যন্ধি মনে মনে গর্বিত। হন, অথবা! তাহার অপেক্ষা 
অবস্থাহীনা অভ্যাগতা স্ত্রীলোকদ্দিগকে তিনি ঘি ছোট নজরে দেখেন, তাহা হইলে 
আয়োজন ঘত বিপুলই হউক না কেন, তাহার উদ্দেস্ত একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাইবে । 
অপরপক্ষে ঘি ভ্রব্যা্দির আয়োজন অসচ্ছলও থাকে, বিনয়সহকারে সকলকে উপযুক্ত- 
খপ সমাদর করিলে ক্রটা সহজেই চাকিয়া খাক্স। আ্ীলোকের গর্ব অতি ভয়ঙ্কর জিনিষ! 
জগত্লম্ী ইহ! কখনই সহ করেন ন1। যে পরিবারের রমণীর! শ্বামী প্রভৃতির আধিক 
উন্নতিতে গর্বিত হইয়া পড়েন, সে পরিবারের আস্ত পতন অবশ্তন্ভাবী । “লক্ষ্মীর কথা'য় 


৬৬ 


স্বাধীনতা 
আছে “গৃহিণী গবের্বর ভরে করে কদাচার, অস্তি অন্তি বলি আমি ছাড়ি মে সংসার 1” 
ভগবানের কৃপায় অর্থশালী হইলে অনেক অবস্থাহীনকে প্রতিপালন করিতে হয়। সে 
পালন গব্বে'র সহিত করিলেও প্রতিপাল্যেরা অবনতমস্তকে তাহা গ্রহণ করিবে সত্য 
কিম্ত তোমার নিকট উপকার প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতা তাহার্দিগের মনে উদয় হওয়ার 
পরিবর্তে প্রতিনিয়ত বি্বেষভাবই জাগরিত হুইতে থাকিবে । ফলে এই হইবে ষে, 
অর্থব্যয়ে বিনয়ের অভাবে মাত্র বিদ্বেষভাজনই হইতে হইবে। পক্ষান্তরে যদি 


বিনয়ের সহিত তাহাদিগকে সাহায্য করা যায়, তাহার তোমার নিকট চিরকৃতজ 
থাকিবে। 


হ্বাধীনত। 


স্্রীজাতির স্বাধীনতা এদেশে নাই বলিলেই হয়। জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্স্ত 
হিন্বুরমণীর জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহারা সর্বাবস্থাতেই পিতা, শ্বামী, 
সস্তানার্দি কোন না কোন পুরুষের অধীনে থাকেন। জীবস্থষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা কৰিলে 
পুরুষ ও স্ত্রীর দৈহিক গঠনের পার্থক্যে স্ত্রীজাতি যে পুরুষেরই অঙ্থবস্তিনী থাকিবে, 
ইহাই যেন ভগবদ্‌ অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। স্মৃতরাং পুরুষের বশবর্তী থাক! 
স্রীজাতির লজ্জা বা ত্বণার কথা নহে । বিশেষতঃ শিক্ষিত ও হৃদয়বান্‌ ব্যক্তি কখনই 
স্ীজাতিকে তাহার্দের অধীন বলিয়া ঘ্বণার চক্ষে দেখেন না । হিন্দুশাম্রমতে ম্বামী-্ী 
যখন অভিন্নহৃদয়, তখন স্বামীর মত, স্বামীর ইচ্ছা, নে ত তাহারই মত, তাহারই 
ইচ্ছা । আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের! সাধারণতঃ অশিক্ষিতা ও ছুববলা। তাহাদের 
পক্ষে স্বাধীনভাবে কোন কাধ্য করিতে গেলেই পদে পদে অনিষ্টপাতের সম্ভাবন1। 
একূপ অনেক দেখা গিক়াছে-_সংসারজ্ঞানরহিত। অনেক রমনী স্বাধীনভাবে চলিতে 
গিয়া নিজের হাব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। বিশেষতঃ এখন যেরূপ দেশকালের 
অবস্থা, তাহাতে আীজাতির ত্বাধীনভাবে ভ্রমপাদিও নিরাপদ নহে। এতদ্দেশীয় 


৬৭ 


ভারতের নারী 


লমাজতত্ববিদ্‌ যনীধিগণ শ্রীজাতির উপযোগী যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, নেই 
বিধিনিষেধগুলি মানিয়! চলিলে সংসারে সখ, শাস্তি ও শৃঙ্খল! বিরাজ করিবে। 
স্থৃতরাং খষিব্যবস্থিত নিয়মণ্ডলি আমাদের অবনতমস্তকে পালন করাই কত্তব্য। 
আমাদের মনে হয়-_সব্ববিষয়ে স্বামীর মতানুসারিণী হওয়াই কুলবধূর ধর্ম । একমাজ 
পাপ ও ছুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির কবল হইতে স্ত্রীধর্্ব বা সতীত্ব-বক্ষার বিষয়ে আ্রীজাতি 
স্বাধীন। 


শ্ভ্জ৷ 


চাণক্য পণ্ডিত বলেন-__“অসস্তপ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ সন্তষ্টা এব পাধিবাঃ। সলজ্জা 
গণিক] নষ্টা লজ্জাহীনাঃ কুলক্িয়ঃ 1৮ অর্থাৎ সন্তোষহীন ব্রাহ্মণ, সঙ্ষ্ট রাজা, সলজ্জা 
বারবনিতা ও লজ্জাহীনা কুলবধুর ধ্বংস অবশ্ঠস্তাবী। লঙ্জাই আ্ীজাতির রক্ষাকবচ। 
ইহা স্ত্রীজনোচিত সমুদয় গুণকে বর্মের ন্যায় আচ্ছাদিত করিয়া রাখে । লজ্জা আছে 
বলিয়াই- আজও অনেক ক্ষেজ্জে দুর্নীতি প্রবেশ করে নাই। লজ্জার ভয়েই স্্ী-পুরুষ 
বহু অকাধ্য হইতে নিবৃত্ত থাকেন। লঙ্জাহীন! স্ত্রীলোক সমাজের কলঙ্বম্বরূপ | 
কবিগণ স্বীজাতিকে লজ্জাবতী লতার সহিত তুলনা! করিয়া থাকেন। পরপুরুষ দর্শনে 
লজ্জাবতী লতার ন্তায় সন্কুচিত থাকাই স্ত্রীজাতির ধর্ম । 

আজকাল অনেক বিষয়ে ইহার বৈপরীত্য ঘটিতেছে। ঘোমটা লজ্জা! নিবারণের 
একটী বাহ্‌ আচ্ছাদন । ক্ষেত্রবিশেষে ইহারও অপব্যবহার চলিতেছে । সাধারণতঃ দেখ 
যায়, পথে ঘাটে স্ত্রীলোকের পুরুষ দেখিলেই দ্বোমটা দেন, কিন্তু অনেক শ্থলে দেখা 
যা, তাহার! একবার পুরুষকে ভাল করিয়া দেখিয়াই ঘোমটাটা দ্নেন। আমাদের 
মতে যেখানে পুরুষের আগমনের সম্ভাবনা! আছে, পুবর্ব হইতেই মেখানে ঘোমটা 
দেওয়। ভাল । অনেক স্থানে বিবাহবাসরে কুলবধুরা হাশ্তকৌতুক করিয়া থাকেন। 


৬৮ 


লরলত। 


ক্ষেত্রবিশেষে ভাহা এরূপ অঙ্গীল ও কুরুচিপূর্ণ হয় যে, তাহা! ভাষায় বর্ণনার অযোগ্য । 
এ প্রথার আশু উচ্ছেদ একান্ত প্রয়োজন । বর যত আত্মীয়ই হউক ন1 কেন, সে-ত 
নবাগত পরপুক্রুষ বটে। কোন্‌ যুক্তিতে তাঁহার সম্মুখে অঙ্গীল রহস্তালাপ সঙ্গত 
হইতে পারে ? শ্বামীর সাক্ষাতেও যে ব্যবহার করিতে সঙ্কোচ আসে, অপরের সাক্ষাতে 
কিন্ধপে তাহা করা যায়? সম্বন্ধে যেই হউক, স্বামী ভিন্ন অপর কোন পুরুষের 
সহিত কোনকধপ রহস্তালাপ কুলবধু্দিগের কর্তব্য নহে। 

ভগ্লীপতি, নন্দাই প্রভৃতিকে লইয়া কোন কোন অঞ্চলে উক্ত প্রকার পরিহাসা্ধি 
প্রচলিত প্রথার মধ্যে দাড়াইয়াছে। কিন্তু কি সুত্রে বা কোন্‌ যুক্তিতে যে এরূপ প্রথা 
প্রচলিত হইল ভাবিয়া পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে পুরুষদিগেরও লক্ষ্য রাখা বিশেষ 
প্রয়োজন হইয়! পড়িয়াছে। আমাদের মনে হয়, অপরের সাক্ষাতে স্বামীর সহিত 
হান্তপপিহাসও লজ্জাশীলতা বিরুদ্ধ। বিলাদিতাপুর্ণ বেশভ্া লজ্জাহীনতার 
বূপান্তর। লঙ্জাবতীরা কখনও স্বামীর সম্মুখ অসঙ্গত লঙ্জাহীনতার পরিচয় 
দিবেন না। উচ্চ ভাষণ, উচ্চ হাস্ত, চঞ্চল গমন, প্রভৃতি লঙ্জাহীনতর লক্ষণ। 
অীজাতির শয়নে, ভোজনে, কখনে ও আচরণে সব্বদা সংধত থাকাই কর্তব্য। 


অন্রতরভ। 

অকপটে নিজের মনোভাব বা মতামত যথাযথ প্রকাশ করার নাম সরলতা । মুখে 
একভাব, মনে একভাব ও বাক্যে একভাব, কিন্তু কার্যে অন্তরূপ আচরণ করার নাঙ্ণ 
কুটিলতা | যাহার মন সব সৎচিন্তায় অগ্ন, নিত্য আনন্দময়, সরলতা তাহার মুখে 
স্বতংই ফুটি্া উঠে। কোন গহিত-কাধ্য গোপন করিতে হইলে প্রৰঞ্চনার অ-শ্রয় 
গ্রহণ করিতেই হয়। যে জীবনে কোন মন্দ কার্ধয করে না, তাহার সে পথ অবলম্বন 
করিবার আ'বশ্ক হয় না। স্থতরাং সরলতামম্পন্ন হইতে হইলে প্রথমে হীন বা 
নিন্দনীয় কাধ্য করিতে বিরত হইবে, নচেৎ সরলত লাভ অসম্ভব। সমাজে এক- 


৬৯ 


ভারতের নারী 


জাতীয়া অতি হীন কুটিলম্বভাবা রমণী আছেন, খাহারা সরলতার ভান দেখাইয়া 
পরের মনে অবথা ব্যথা দিয়া থাকেন। তাহার! বুঝেন সব, অথচ বলিবার সময়ে 
এমন ভাব দেখান, যেন ন! বুঝিয়াই সরলভাবে সমস্ত বলিয়া ফেলিয়াছেন। আস্তরিক 
উদ্দেস্ট-_-তীহার মর্শঘাতী কথায় অন্তে অন্তরে দগ্ধ হউক । কুটিলতা অপেক্ষ! সেই 
সরলতার ভান বড় সাংঘাতিক। সরলতা বিশ্বাসের ভিত্তিত্ব্ূপ। যদি কাহারও 
সরলতায় কাহারও বিশ্বাস থাকে, তাহার সমুদয় কাধ্য, সকল বাক্যই, নিঃসন্দেহে সে 
বিশ্বাস করে। সংসারের লোক ঘতই চতুর হউক না কেন, একদিন না একদিন 
তাহার চাতুরী ধরা পড়েই। কাজেই দৈনন্দিন জীবনে নিত্যনৈষিত্তিক চতুরতা 
ও কুটিলতা তাহার পরিজনবর্গের মধ্যে কাহারও নিকট অজ্ঞাত থাকে ন।। ফলে 
এই হয়, ঘি কোন বিষয় তিনি আস্তর্িকতার সহিতও সম্পন্ন করেন সে বিষমনও লোক 
সন্দেহের চক্ষে দেখিতে থাকে । অনেক সময় দেখ! গিয়াছে, সামান্ত বিষয়ে কুটিলতার 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়! স্ত্রীকে চিরদিনের জন্য স্বামীর নিকট সনেহ ও স্বণার পাত্রী হইয়া 
জীবন যাপন করিতে হুইয়াছে। স্বামীর মনে সহজেই ধারণা হয় যে, সামান্ত বিষয়ে 
যে এরূপ ছলনা! করিতে পারে, গুরুতর বিষয়ও যে সে একদিন ছলন1 করিতে 
পারিবে না, তাহার প্রমাণ কি? সংসারে, বিশেষতঃ নারীজীবনে সন্দেহ বড় 
দোষের, বড় ভয়ের কারণ। তিলেকের সন্দেহ দূর করিতে অনেক সময় একটা 
জীবন কাটিয়া! যায়। মানুষমাজের ভূল-ভ্রাস্তি, দোষ-ক্রটি হইয়া থাকে। উপস্থিত 
তিরস্কার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কপটতা৷ অবলম্বন করা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত 
নয়। সরল চিত্তে আপনার ভূল বা ক্রটি, স্বামী বা পরিজনসমক্ষে প্রকাশ করাই 
শ্রেয়স্কর । কুটিল ব্যবহারে সন্দেহ উৎপাদন করাইয়া ষে নিজেই জন্মের মত দুঃখ- 
ভাগিনী হন, তাহ! নহে $ যাহার মনে সে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহার জীবনকেও 
বিষময্প করিয়া তোলা হয়। কার্যে, ব্যবহারে ও চিন্তায় সধবণস্তঃকরণে যাহাতে পূর্ণ 


সরলতা থাকে, সর্ব প্রধত্বে সে বিষয়ে বত্ববতী হইতে হইবে । সত্য, রলতার সহচর 
ও অঞু্য়। হ্তরাং জীবনের সমুদয় আচরণ সত্যপূর্ণ হওয়া চাই। 


অনেক ক্ষেত্রে দেখ! যায়--আজকাল বুদ্ধিহীনতাকে সাধারণে সরলতা আখ্যা 
দিম্না থাকেন। সরল হুইতে হুইলে বুদ্ধিহীন হইতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। 


গও 


গানীর্ধ্য 
সরল হইতে হুইলে যে সংসারের সকল সমস্তা, সকল রহস্যই, সকল গোপনীয় বিষয়ই, 
অকপটে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে হইবে, তাহার কোন হেতু নাই। 
সংসারধর্ম করিতে গেলে অনেক বিষয় অনেক সময়ে গোপন রাখা আবশ্বাক হয়। 
সকল বিষয়ই সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইলে কার্ধযনিদ্ধির অনেক ব্যাঘাত ঘটে । 
স্থৃতরাং মন্তগুপ্তি' অর্থাৎ আপনার উদ্দেশ্য গোপন, সংসারজীবনে একটী লাধনীক় 
বিষয়। সরলতা অবলম্বন করিতে হইবে বলিক্স! উক্ত বিষয়ে লক্ষ্যহ্থীন! হইলে চলিবে 
না। বিশেষতঃ অনেকেই বিশ্বাম করিয়। তাহার মনের কথা তোমার কাছে ব্যক্ত 
করিতে পারেন, সরলতার দোহাই দিয়! তুমি যদি তাহা! সাধারণের নিকট প্রকাশ 
কর, তাহাতে প্রকারাস্তরে উক্ত ব্যক্তির সব্ধনাশ সাধন করা হইবে । গোপনীয় বিষয় 
যদি স্বণ্য হয়, তুমি তাহা কদাচ শ্রবণ করিবে না। আর এক কথা, সংসার শঠ 
ও প্রবঞ্চকে পূর্ণ । স্থতরাং তোমার সরূলতার হুষোগ গ্রহণ করিক্া তোমার অনিষ্ট 
করিতে ন৷ পারে, সে বিষে তোমাকে তুল্যরূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । কাজেই 
সরলচিত্ত হইতে গেলে বুদ্ধিহীনতার পরিবর্তে স্থচতুরা ও তীক্ষুবুদ্ধিসম্পন্না হইতে 
হইবৰে। নতুবা অনেক বিপদের সম্ভাবনা । 


গান্ভীর্য্য 


অনেক সংসারে দেখা যায়--এমন এক একটী কর্তা বা গৃহিণী আছেন যাহাঁকে 
দ্বেখিবামান্তর বাড়ীশ্তদ্ধ লোক এমন কি পাড়ার ব! গ্রামস্থ অনেক লোক অন্ত হইক্সা 
পড়ে। তাঁহার কাছে মাথা! যেন আপনিই নত হুইয়া পড়ে। অথচ তাহাকে 
কখনও কাছাকেও তাড়না! ব৷ গীড়ন করিতে দেখ! যায় না। আবার এমনও হয়, 
হয়ত তাহার অসাক্ষাতে অনেকেই তাহার প্রতৃত্ের বিরুদ্ধে জল্পনা-কল্পনা করে, কিন্তু 
সেই ক্ষেত্রে তিনি তাহার সদাপ্রস্থ্ মৃত্তি লইয়! ষেষনই উপস্থিত হন, অমনি সকলে 


প১ 


নাকী 
গলিয়া যায়। কেন এমন হয়? আমাদের আলোচ্য বিষয় গাভীধ্য বা 'রাশ' যে 
ইহার একমাআ কারণ ইহাই আমাদের বিশ্বাম। 

এখন দেখিতে হইবে, কি কি বিশিষ্ট গুণ থাকিলে এ সম্মান লাভ করা যায় । 
গভীর গ্রকতির লোকের চরিত্র আলোচনা! করিলে দেখা যায়, ইহারা ব্বভাবতঃ 
বিশেষ ধৈর্ধ্যঈীল । আপদ্‌-বিপদে, সম্পদ্‌-উৎসবে, অথব1 কলহু-বিবাদে ইহারা অন্াস্ 
বিচার করেন না, বা অযৌক্তিক কথা বলেন না । যখন ইহার! শ্বল্লভাষী ও মিষ্টভাষী | 
দাধারণের ন্তাক্ম কোন বিষয়ে অযাচিতভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করেন না ব। 
কোনও বিষয়ে মীমাংসা! করিতে অগ্রসর হন না। যখন ইহাদের কোন বিষয়ে 
মতামত প্রকাশ বা মীমাংসার আবশ্তক হয়, তখন ইহারা ত্বতাবস্থলত মিষ্ট কথায় ও 
ধীরভাবে সকল বিষয়ের এন্প মীমাংস। কৰেন ষে, বাদী-গ্রতিবাদী কোন পক্ষই অসম্ভষ্ 
হন না। ইহার! কষ্টসহিষু। অন্যের বিপদে ৰা উৎসবে আপনাদের দৈছিক ক্থুখ 
তুচ্ছ করিয়া প্রাণপণ যত্বে ও গ্রসন্ন মনে তাহার কার্ধ্যোদ্ধার করিয়| থাকেন। ইহারা 
স্বতাবতঃ গেহশীল। ইহাদের মিষ্ট বাক্য শোকে সাত্বন। দিতে, বিপদে উৎসাহ দিতে 
সম্পূর্ণ সক্ষম। ইহারা অতি সহজেই মনের ভাব বুঝিতে পারেন এবং লোকের মন 
বুঝিয়া তদস্থরূপ ব্যবহারেই তাহার্দিগকে তুষ্ট করিক্া থাকেন। আপনাদের স্থখ- 
ধঙ্বর্ধ্য বা অতাব-অভিযোগের বিষয় কদাপি আলোচনা করেন না। কেহ তাহাদের 
কাছে যাইলে তাহার সব্বণঙ্গীণ কুশল পুঙ্খানুপুত্খরূপে জিজ্ঞাসা করেন এবং তাহার 
ছঃখের বিষয়গুলিতে লহান্ুভূতি ও স্থখের বিষয়গুলিতে আনন্দ প্রকাশ করেন। বড় 
গাছ যেমন বড় ঝাড় সয়, তেমনি ইহার] সংসার-অরণ্যে বনস্পতিরূপে ছুঃখ-শোকের 
অনেক আঘাত নীরবে সহ করেন। গানভীধ্যপূর্ণ গৃহিণীর গুটিকয়েক গুণের উল্লেখ 
করিলাম । মংসারকে স্থখের ও শাস্তির স্থল করিতে হইলে এসব গুপের অধিকারিণী 
না হইলে চলিবে কেন? আমরা আশ! করি, সংসারজীবনের আরম্ভ হইতে প্রত্যেক 
পুরমহিল! উক্ত গুণে গুপবতী হইতে প্রাণপণে চেষ্ট! করিবেন । 


প্‌ 


আল-সন্তোষ 


প্োগ যেমন ্বতাবতঃ সারিবার মুখে না আদিলে কেবলমান্ত গুধধ প্রক্নোগে 
কিছুতেই সারে না, অনেক কঠিন ব্যাধি আবার বিনা ওষধে সারিতে দেখা যায, 
মাছযষেরও আত্মসস্তোব বা মনের সুখ আপনা হইতে লাভ না করিলে কেবলমাত্র 
উপাদ্দানসংগ্রহে বা ভোগ্যবস্তলাভে কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আত্ম-সস্তোষশীল 
বাক্তির মনের সুখ মহত্ব অভাবের ভিতরও সমভাবে বিরাজ কৰিতে থাকে । এই 
পৃথিবীতে কামনারও শেষ নাই, বাসনারও শেষ নাই । যিনি যত ভোগ্যবস্ত্ পাইবেন 
তাহাতে তাহার তৃপ্তি না হুইয়! বরং আকাক্ার বৃদ্ধি হুইয়1 থাকে । বাজমহিষীকেও 
জিজ্ঞাসা করিয়! দেখ, শুনিবে তাহার সেই অতুল এশখবর৫ে্ও তৃথ্থিলাভ হইতেছে না । 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে, ভোগ্যবস্তলাভেই কোনক্রমে মনের স্থখলাভ হইতে পারে 
না। এশ্বর্ধ্য সম্পদ্লাভে প্রায় সকল লোকেরই আকাঙ্ষ! দেখা যায়, তাই বলিয়া 
উহাই জীবনের প্রকৃত স্থুখলাভের পন্থা! নহে ; ওটা! আমাদের মনের বিকার মান্ত্র। 

তোমার স্বামী এক শত টাক] উপার্জন করেন, তুমি তাহাতে সৃধী হইতে 
পারিতেছ ন1 $ ভাবিতেছ, পাচ শত টাক] উপার্জন করিলে তোমার স্থুখ হয়। কিন্তু 
পাচ শত টাক! উপাঞ্জনশীল স্বামীর সীকে জিজাস। করিয়া দেখ, তিনিও তাহাতে 
সুখী হইতে পারিতেছেন ন1 $ তিনি হাজার টাকার জন্ত লালায়িত। আবার দরিদ্রের 
গৃহিণী তোমার এই্বরধ্যের ঈধ্যা করিতেছেন। জগতে এই ভাব বরাবর' চলিয়। 
আসিতেছে । কোন দিন ষে ইহার ব্যতিক্রম হইবে, এক্প বোধ হয় না। খাওয়। 
ব্ল, পরা বল, অলঙ্কার বল, অট্টালিকা! বল, সকলই ত ৰাচার জন্য কিন্তু ভোগ- 
বিলাসের জন্ত ত বাচা! নহে, জীবনের উদ্দেশ্তাও তাহা নয়। জীবনধারণ করিতে গেলে 
যাহা একাস্ত দরকার, তাহা! পাইলেই যথেষ্ট হইল মনে করা উচিত । কারণ, আমরা 
মপষ্ট দেখিতেছি, শাক-ভাত খাইয়৷ দরিদ্রের! বাচে, আবার পোলাও-কালিয়! খাইয়াও 
বড়লোকের! ঝবাঁচে। তাহাতে ছুঃখ বা কষ্ট করা আমাদের সম্পূর্ণ ভূল। উহাতে 
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কিছুই আনে বায় না। বরং এখর্ধয বেশী হইলে লোক সাধারণতঃ তাহাতে উন্মত্ত 
হুইয়। পড়ে ; তাহাতে তাহার ক্ষতি বৈ লাত হয় না। 

জগতে বিদ্যায়, গৌরবে ও মহিমায় বাহার! শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, তীহান্দের 
মধ্যে প্রায় সকলেই দরিদ্রের সম্ভতান। অর্থহীনতা ব। অভাব তাহাদের উন্নতির কিছুই 
ক্ষতি করিতে পারে নাই $ বরং তাহাদের স্বাঙ্ব হইবার পক্ষে সহায়তাই করিয়াছে । 
ন্েহময় ভগবান্‌ সমদর্শা, তিনি তাহার করণ! সকল সন্তানের উপর তুল্যরূপে বণ্টন 
করিয়! দিয়াছেন এবং দেহধারণ করিতে যাহা একান্ত প্রয়োজন, তাহা হইতে 
কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। 

উদাহরণস্বক্ূপ একটা কথ। বলিতেছি--বাতাস আমাদের প্রাণত্ক্ধপ ; তাহা 
আমর! সকলে তুল্যরূপেই পাই । বর্তমান যুগে ইলেকটি.ক ফ্যানের হাওয়া না পাইলে 
আমাদের মন খুঁতখুঁত করে সত্য, কিন্তু ভাবিয়। দেখ দেখি ভগবৎগ্রদত্ত বায়ু 
অপেক্ষা সে কি বেশ তৃপ্তিকর ? নির্শল জল অভাবে আমরা ক্স দিন বাচিতে 
পারি? শত সহম্্র শ্োতশ্থিনীর স্থপেয় ক্ষীরধার1 কি আমাদের সকলের তুল্য ভোগ্য 
নহে 7 কল বা ফোয়ারার জল কি এতই মিষ্ট? দেহধারণ করিতে হইলে আহার্য্যের 
প্রয়োজন সন্দেহ নাই; ক্ষীর, সর, নবনী-ভোগে ধনীর] যে সুখ লাভ করেন, শাক- 
ভাত খাইয়া! দরিদ্রের সে তৃপ্তি হয় নাকি? দরিদ্রের দেহ কি সুস্থ থাকে না? 
নিস্্। দেহধারণের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়, সে স্থখ হইতে ভগবান্‌ ত কোন দরিন্ত্রকে 


বঞ্চিত করেন নাই। বরং আত্ম-সম্তোষশীল এই্বরধ্যচিস্তাহীন দরিস্রেরাই সে তৃপ্তি 
পূর্ণমান্্রায় উপভোগ করে। 


অর্থহীনতা ও অর্থপ্রাচুর্য্যের মধ্যে বাস্তবিকই আমরা বিশেষ কোন পার্থক্য 
দেখিতে পাই না । কোন অর্থবান্‌ ব্যক্তি কি জগতের রোগ, শোক, জরা, বার্ধক্য ও 
মৃত্যুর হস্ত হইতে অর্থবলে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন 1 এ যন্ত্রণ। দরিস্রেরও যেমন 
ধনীরগ তেষন । তবে আমর! যে 'হাউমাউ' করি, সেটা মোহ ও আমাদের মনের তুল। 
জটাবস্কগধারী আধ্যখষি এবং ভূষণহীনা আর্ধারমণীগণের শ্যচ্ছন্দবনজাত ফলমূল- 
রে কুটারবাসে বা পত্রশষ্যায় শঙ্পনে মনের স্থথের ব৷ মন্ুয্ত্বলাভের বিন্দুমাজ 
ব্যাাত ঘটে নাই। আর্ধ্যযুগ ছাড়িয়া দিলেও, এই সেরধিনের কথা, নিষ্টাবান্‌ পরমপ্ডিত 
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বুনো! রামনাথ তাহার পুপ্যবতী পত্বীর প্রদত্ত তেঁতুল পাতার ঝোল খাইয়া! আনন্দে 
বলিয়াছিলেন, প্যাহার বাড়ীতে 'এমন অস্ত বৃক্ষ এবং যাহার স্ত্রী এমন স্ুপাঁচিকা, 
তাহার বাড়ীতে খান্ডের অভাব আবার কিরূপে হইতে পারে 1?” মহারাজা কৃষ্চজ্জ 
তাহার গ্রাসাচ্ছাদন উপযোগী ভূমিদান করিবার অভিপ্রায়ে একদিন তাছাকে সভায় 
লইয়! যান, কিন্ত শ্বভাবসন্তই সদানন্দ মহাপুরুষ কোন সাংসারিক অভাবই জ্ঞাপন 
করিতে সমর্থ হইলেন না) কেবলমান্স জীবের আত্যন্তিক দুঃখের বিষয় লইয়া 
আলোচন! করিতে লাগিলেন। 

স্থুখ বা আনন্দ লোকের মনে, দ্রব্যে নহে; যদ্দি ভ্ুব্যে হইত, তাহা হইলে 
সকলেই একই জিনিষ বা! একপ্রকার জিনিষই ভালবাসিত। তৃমি পিয়াজের গন্ধে 
অস্থির হুইক্স পড়, আর একজন আনন্দে তাহা! আহার করে। সৌন্দর্ধযজ্ঞানী তৃমি যে 
সুন্দর পুষ্প সাদরে সোহাগের সহিত বক্ষে ধারণ কর, শশ্যকামী কৃষক অনায়াসে তাহার 
ক্ষেত্র হইতে সেই পুষ্পবৃক্ষকে আবর্জনার ন্যায় উৎ্পাটন করে । এখন ভাবিয়া] দেখ 
দেখি সৌন্দর্ধ্য সেই পুম্পে না তোমার মনে ? সুতরাং ষাহ! কিছু সুখ এবং যাহা কিছু 
ছুঃখ সবই আমাদের নিজেদের মনের ধশ্ম। আমরা ইচ্ছা করিলেই সুখী হইতে 
পারি, আবার ইচ্ছাঅন্থসারেই দুঃখের ভাগী হুই। জগতে মঙ্গলময় বিধাতার বিধানে 
যাহা হইবার তাহা হুইবেই, তুমি আমি কেহই তাহ! রোধ করিতে পারিব না। 
তাহাতে অসন্তষ্র বা রুষ্ট হুইয়া 'গেলুম-গেছি' বলিয়া আমরা ছুঃখের মাত্রাই বৃদ্ধি 
করিয়া থাকি। 

একভাবে দেখিতে গেলে জগতে প্রকৃতপক্ষে সকলেই সমান স্থখ-হুঃখভাগী ৷ 
রাজা ও গ্রজায়, ধনী ও দরিন্দ্রে কিছুমান প্রভেদ নাই । এ জগতে ষদি একজন রাজা 
থাকে ত সকলেই রাজা, আর একজন দরিদ্র থাকিলে সকলেই দরিদ্র । কথাটী একটু 
ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলা দরকার; মনে কর একজন রাজা, এখন দেখ তাহার 
রাজ্যশক্কতি ও এনবধ্য কিকি? প্রথমতঃ, বাজার অনেক প্রজা আছে, অনেক কল্যাণ. 
কামী ব্যক্তিও আছেন; তিনি হ্বাধীন, তাহার আদেশ লোকে দেবাদেশের মত পালন 
করে, তিনি বরেণ্য, সকলে তাহাকে শ্রেষ্ঠতা দান করে ; মোটামুটি এই লইয়াই তিনি 
রাজা ; এবং সেই সম্মানে সম্মানিত ত্বামীর স্ত্রী রাজমহিষী আখ্যা পাইয়া থাকেন। 
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এখন একজন তোমার বা আমার মত সাধারণ লোক লইয়া আলোচন! কর। 
দেখ! যাক সাধারণ রাজারাণীর যে যে সম্পদ্‌, ষেষে শক্তি আছে, তোমার আমার 
মত গৃহস্থ রাজারাশীর সেই সেই সম্পদ সেই সেই শক্তি আছে কিনা। পূর্বোক্ত 
বাজ! বা! রাজমহিষীর লক্ষ বা কোটি প্রজা বা প্রতিপাল্য ; তোমার বা আমার না হয় 
ছু'টা কি পাঁচটা। তিনি যেমন প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তৃমি বা আমি কি 
আমাদের ক্ষুদ্র সংসারের একমাত্র হর্ডা-কর্তী নছি? একজনও কি আমাদের 
মুখাপেক্ষী নাই। রাজার সহশ্র দাসদাসী সেবারত ; তোমার আমার কি একটাও 
ন্রেহপুন্তলিক! পুত্র-কন্তা, ভ্রাতা ভগিনী আস্তরিক ঘত্বে সেবা করে না? রাজার 
কল্যাপকামনায় লক্ষ প্রজা মঙ্গল উৎসব করে সত্য, কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার 
দরিদ্র শ্বামী জীবিকার্জনে যখন বিপদ্সন্কুল পথে যান, তখন তুমি কি তোমার 
পরিবারস্থ প্রতিপাল্য নকলে আর্তম্বরে কায়মনোবাক্যে তাহার কল্যাণ কামনা কর 
কি না? ঘদি ইন্দ্র-চন্দ্র-বাযু-্বরুণ পাত হইয়! যায়, তোমার কি সেদিকে লক্ষ্য থাকে ? 
একমাত্র সেই দরির্র শ্বামীর সঙ্গল- তাহার সর্ববাঙ্গীণ কুশল, তাহার নিরাপদে গৃহে 
প্রত্যাব্র্তন--ভোমার কি তখন একমাত্র কাম্য হুইয়া উঠে না? জগতে এমন কি 
কেহ আছে, যাহার জন্য তোমার স্বামী অপেক্ষা মন অধিক চঞ্চল হয়? রাজরাণী 
তাহাদের রাজ্যের মধ্যে স্বাধীন সত্য, তৃমি বা আমি কি আমাদের ক্ষুত্র সংসারে 
পর্ণকূটীর মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করি না? চিরছূঃখপীড়িত! কাঙ্গালিনী 
জননীর প্রাণপুত্তলি পুত্রের প্রতি যে স্বীঘ্ন সহ, অস্বতময় টান, এম্বধ্যের প্রভাবে, 
শক্তির শাপনে রাজ! কি প্রজার নিকট তদপেক্ষা অধিক দ্বেহতাজন হইতে সমর্থ হন? 
স্থতরাং এ কথা আমর! স্পর্ধা করিয়া! বলিতে পারি, নিজের গৃহে স্বজনমধ্যে সকলেই 
সমান রাজসম্মান লাভ করিয়া থাকেন। 

আমাদের সাধারণ মনঃকষ্ট যে ঈর্ধযাসস্ূত ও মানসিক দূর্বগতার পরিচাত্ুক, আর 
দুই-একটী কথ বলিয়া তাহ। বুঝাইবার চেষ্টা করিব। তোমার সন্তান যদি কুৎসিত হয়, 
কৈ তাহাকে ফেলিয়া! অন্ঠের রূপবান্‌ শিশুকে কোলে লইক্সা তুল্যদ্দেহে ত আদর করিতে 
পার না। তবে কেন পরের মৃল্যবান্‌ হবর্ণবলয় দেখিয়া আপনার দরিক্ঞ স্বাসীপ্রদত 
শাখাসিন্দুরে সন্তোষ লাভ করিতে পারিবে না? নিজের কৃষ্ঃবর্ণ কুৎসিত অঙ্গুলিতে 


৭৬ 


আত্ম-লন্তোষ 


অন্ুরীয় ধারণ না করিয়া অন্যের সুগঠিত স্থঠাম অঙ্ধুলিতে পরাইবার জন্ত ত পাগল 
হও না! তবে কেন পরের স্থধাধবল অট্টালিক! দেখিয়] নিজের পর্ণকুটার পানে দৃ্টি- 
পাত করিতে তোমার প্রাণ কাদিয়া উঠে? ভগবান্‌ দয়! করিয়া তোমাকে যাহা 
দিয়াছেন, সেই তোমার স্থখের, সে-ই তোমার আদরের । পরের স্থখ, পর্র এই্বধ্য 
দেখিয়া! নিজের প্রাণকে অস্থির করিও না। সৌন্দর্ষ্যের জন্ত অলঙ্কারের প্রয়োজন ; 
দে সৌন্দর্ধ্য-লাভের জন্য তোমার প্রাণ ব্যাকুল হইতে পারে $ কিন্তু তোমার শুধু সেই 
সৌনারধ্য-লাভই উদ্দেশ্ট হইলে, তুমিও অক্রেশে কাননন্থুলভ সুন্দর কুন্সুমে তোমার দেহ 
আবৃত করিতে পার। বল দেখি একটা ফুলের ষে শ্বভাবসৌন্দর্ধ্য, সহশ্র শিল্পী লক্ষ 
মুদ্রা ব্যয়ে কি সে সৌনধ্য স্থষ্টি করিতে পারে? একটা সম্ধঃপ্রশ্ফুটিত পুষ্পমালা 
বক্ষঃ ও গ্রীবাদেশকে ঘে শোভায় শোভিত করে, জগতে কোন মূল্যবান অলঙ্কার 
কি তাহা করিতে সমর্থ হয়? তাহা হইলে দেখা ধাইতেছে, অলঙ্কার আমাদের 
সৌন্দর্ধ্যবৃদ্ধির জন্য নহে, উহ! আমাদের এষ্ব্ধ্যগর্কের জন্য । এই ধশবর্ধাগর্ব সাধারণতঃ 
পরঞ্রীকাতরতা হইতে উৎপন্ন হয় । সংসারধর্খ্ব পালন করা তোমার নারীজীবনের 
লক্ষ্য, তাহার সম্পাদনেই তোষাঁর তৃপ্তি। ভোগবিলাদ ত তোমার জীবনের 
ব্রত নহে। 

দ্বারিক্র্যপীড়িত দেশে শত অভাবের মধ্যে আমাদের সংসারধাত্রা নির্বাহ করিতে 
হুইবে। হিংসা-প্রণোদিত হইয়া! সকল বিষয়ের অসস্তোষ হুষ্টি করিয়। সংসার জীবনকে 
বিষময় করিয়া! তোল! আদর্শ গৃহিণীর কর্তব্য নহে। তোমর] ইচ্ছা করিলে আজ্ম- 
সন্তোষ দ্বার] গৃহের শত অভাব, সহশ্র অনটনকে আত্মতৃপ্তির অস্ৃতধারাপ্স মধুময় 
করিয়! তুলিতে পার $ নিজেরাও চিরমুখিলী ও ধন্য! হইতে পার, তোমাদের স্বামী 
এবং পরিজনবর্গও পরমানন্দে কালযাপন করিতে পাদ্েন। 
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অর্থ সম্পদেন্র সদ্ধ্যন্রহান্তর 


মণি, মুক্তা, হীরক, প্রবাল প্রভৃতি রত্ব ; স্বর্ণ-রোপ্যের পাত্র ও অলঙ্কার, কাংস্ত, 
তাত্র, ও পিত্তলাদির দ্রব্সমুহু এবং বসন-তুষণা্দি পদ্দার্থ-সমুদয় অর্থসম্পদ্রূপে 
পরিগণিত। এই অর্থসম্পদ্‌ সকল গৃহস্থেরই অল্প-বিস্তর কিছু না কিছু আছে । কিন্তু 
উহার ষথাবথ ব্যবহার না জানায় অনেকে ছুর্দিশাগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন হইয়া! থাকেন। 
উচছার রক্ষা এবং নিয়মিত ব্যবহার হ্বারা যেমন স্থখশাস্তি পাওয়! যায়, তেমনই 
অধথ ব্যবহারে দারিদ্র্য এবং বিপর্দকে ডাকিয়া আন। হয়, স্থতরাং অর্থ-ব্যবহারনীতি 
শিক্ষা কর! সকলেরই প্রয়োজন । সংসারে সকলেই সমান অর্থ উপাজ্জনক্ষষ হইতে 
পারে নাঃ এ অবস্থায় প্রত্যেকেরই ত্ব শ্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া মিতব্যপ্িতা ছারা 
সংসার পরিচালন করা উচিত। লক্ষপতি হইলেও অমিতব্যয়ী ব্যক্তিকে পরিণামে 
অবশ্তই ছুঃখভোগ করিতে হয়। এ বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা আমাদের মাতৃস্থানীয়া 
গৃহলক্ত্রীগণেরই বিশষরূপে অবহিত হওয়া কর্তব্য । তাহার]! ষদি মিতব্যয়িতা সহ- 
কারে উছার পরিচালনা না করেন, তবে সে সংসার কখনই সখের হইতে পারে না । 
অনেক সংসারে এক্প দেখা যায় যে, পয্পসার অভাবে হুয়ত ছেলের! পড়িবার বই 
ষথাসমক্ষে সংগ্রহ করিতে ন1। পারায় পড়াশুনার ঘথেই ক্ষতি হইতেছে, অথচ এ দ্দিকে 
আলতা, চিরুণী, পমেটম প্রভৃতি প্রসাধন ভ্্রব্য, সাবান ও এসেন্স প্রভৃতি বিলানিতার 
উপকরণের কোন কিছুই অভাব ঘটে না, বরঞ্চ একপ্রকার নিঃশেষ হইতে না 
হইতেই অন্ত প্রকার আমদানী হয়। এইরূপ অর্থের অপব্যবহারের ফলে ছুঃসময়ে বা 
বিপদ-আপদে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে গ্ৃহস্থকে খণগগ্রস্ত হইতে হয়। কোন 
কোন ক্ষেত্রে অনাবশ্তক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের প্রাচুধ্য এত অধিক ষে, গ্রলুৰধ দস্থ্- 
তস্কর কর্তৃক আক্রান্ত হইয় গৃহস্থকে সর্বস্বাস্ত হইতে হয়, এমন কি প্রাণরক্ষায়ও ছুর্ঘট 
ইয়া পড়ে। জননীগণ ইহা! বুঝেন না যে, সময়ে অর্থসঞ্চয় না করায় প্রাণাপেক্ষা 
প্রি পুক্র-কন্তার রোগাদিতে স্রচিকিৎসার অভাবে অকালে তাহাদিগকে হারাইতে 
হয়। মধ্যবিস্তের সংসারে এইরূপ ঘটন! বিরল নছে। গৃহিণীকে সর্বদাই মনে 


প৮ 


আনগোদ-প্রমো 
রাখিতে হইবে ঘে, স্থামী-পুন্রের উপাঞ্জনশক্তি চিরদিন সমান থাকিবে না। 
উপাঞ্জনের অনুপাতে সাংসারিক অবঙ্চকর্তব্য ব্যয় নির্বাহ করিয়া ছুংসময়ের জন্য 
হথাসাধ্য সঞ্চয় কর! প্রত্যেকেরই কর্তব্য । মিতব্যয় করিতে হইবে বলিয়। একেবারে 
কূপণতাও ভাল নহে। অমিতব্যয়িতা এবং কৃপণত। তুপ্যক্ষপেই দোধাবহু। শাস্ত্রে 
উপদেশ এই যে, “উপাজ্জিত অর্থেগ অর্ধেক নিজের এবং পোস্তবর্গের প্রতিপালনার্থ 
ব্যয় করিবে চারিভাগের একভাগ দানাি সৎকাধ্যে নিয়োগ করিবে এবং অবশিষ্ট 
এক-চতুর্থাংশ ছুঃসময়ের জন্য সঞ্চয় করিবে।” শাস্ত্ের এই নির্দেশ ও মত সুচিস্তিত। 
আমর! যদি এই মতান্বস্তা হুইয়। চলি, তবে আমাদিগকে বিপন্ন হইতে হইবে ন! 
ইহা! স্থনিশ্চিত। আমাদের মাতৃস্থানীয়। গৃহিণীগণ এই শাস্ত্র-নিদ্দিষ্ট পথে সংসার 
পরিচালন করিলে তীহার্দের সংসারে অভাবজনিত দুঃখের লেশমাঅও থাকিবে ন৷ 
ইচ্াতে সন্দেহ নাই। 


আমোদপমোচ 


কর্মরাস্ত সংসারে মধ্যে মধ্যে আমোদ-প্রমোর্দেরও অনুষ্ঠান আবশ্তক । আমোদ- 
প্রমোদের উদ্দেপ্তর-_আনন্দলাভ | ভগবান্‌ স্বয়ং আনন্দময় বলিয়। তাহার সস্তানকুলও 
আনন্দ পাইবার ইচ্ছা! করিয়া থাকে ? ইহা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু এই আনন্দ 
লাভের উদ্দেশ্ত অনুষ্ঠিত আমোদ-প্রমোদ যাহাতে সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ হয়, তত্প্রাতি 
সকলের দৃষ্টি রাখা উচিত। যে আমোদ-গ্রমোদ স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, ভ্রাতা- 
ভগিনী একন্র বসিয়া উপভোগ করিতে পারে, তাহাই বিশ্তদ্ধ এবং বাঞ্ছপীয়। পূর্বে 
আমাদের দেশে কুস্তি, লাঠিখেলা, যাছুক্রীড়া, তরজাঃ কবির গান প্রভৃতি নানাগ্রকার 
বিশ্তদ্ধ আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। ইহাতে স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ- 
নিধ্বশেষে সকলেই যোগদান করিত এবং সমানভাবে আনন্দ উপভোগ করিত । 
এতত্যতীত দোল, ছুর্গোৎনৰ প্রভৃতি গৃহস্থের অনুষ্ঠিত পুজা-পার্বাপাদদি উতৎ্সবেও 
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ভারতের নারী 


আপামর সকলেই যোগদান করিয়! প্রচুর আনন্দ পাইত | এই সমস্ত উৎসবের 
মধ্যে ষাত্রাও হইত, যাত্রায় সঙ্গীত ও গান উভয়ের ব্যবস্থা থাকায় উহা! অধিকতর 
আনম্দবর্ধন করিয়া উৎসবকে সাফল্ামপ্ডিত করিত। পরস্ধ এই নমস্ত আযোদ- 
প্রমোদের মধ্যে শিক্ষার উপা্দানও যথেষ্ট ছিল। অধুনা বিকৃত শিক্ষার ফলে কুটি- 
বৈচিত্রাহেতু পূর্বোক্ত বিশুদ্ধ আমোদ-গ্রমোদ নির্বাসিতপ্রায়। ছুই-এক স্থলে কচিৎ 
ইহ! দেখ! াইলেও তাহাও অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ ; যাত্রার স্থান থিয়েটাঁর- 
বায়স্কোপ অধিকার করিয়াছে । এখন আমরা রাত্রি জাগরণ করিয়া! কষ্টোপাঞ্ছিত 
অর্থের বিনিময়ে থিষ়েটার-বার়স্কোপের নেশায় অভ্যন্ত হইতেছি। পূর্বে পৌরাণিক 
প্রসঙ্গপূর্ণ যাত্রা দেখিয়া পাপে ভীতি এবং ধর্মেআসক্তি জন্সিত $ বর্তমান থিয়েটার- 
বায়ক্কোপের কলুবিত চিত্রদর্শনে অসংষমের মাত্রা বন্ধিত হইয়া থাকে। আমর! 
অসৃতভ্রমে স্বয়ং হলাহল পান কত্বিতেছি। ইহা! অপেক্ষা মুর্খতার পরিচায়ক আর 
কি হইতে পারে? আজকাল ছুটির দিনে থিয়েটার-বায়স্কোপ গৃহের সম্মুখের পথ 
দর্শনার্থী নরনারীগণের দ্বারা এমন অবরুদ্ধ হয় ষে, সময়ে সময়ে এ পথ অতিক্রম 
করা ছুর্ঘট হইয়া! পড়ে । অনেক কলুবিতচিন্ত পুরুষ স্ত্রী-পরিচয় দিয়া বারবনিতাকে 
সঙ্গে লইয়া এই সব আমোদের জন্ত উপস্থিত হয়। এজন্ত এই সব স্থানে যত কম 
যাওয়। যায়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক | সঙ্গীতাদির দ্বারা আনন্দ উপভোগ 
করিতে হুইলে নিজ গৃহে পুভ্র-কন্তাদ্দিগকে লইয়া ধর্্মবিষয়ক সঙ্গীত চণ্চা করাই 
উচিত। ইহাতে চিত্তের মালিন্ত দুর হুইয়! অনির্বাচনীয় শাস্তির উদয় হইবে । ফলতঃ, 
প্রতিযোগিতামুপক ক্রীড়াকৌতুক, ধর্্মবিষয়ক সঙ্গীত, পুজা-পার্বণ, বিবাহ গ্রতভৃতিই 
বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ । 


এক্কান্তরবাতিত। 


হিন্দুর সংসার-জীবনে ধতগুলি প্রথা আছে, তাহার মধ্যে একারবর্ডিতা বা 
একপরিবারস্থ হইয়া জীবনযাপন-প্রণালী ঘে কত শাস্তির বিষয় তাহা চিস্তা করিলে 
হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়) ভ্রাতায় ভ্রাতায় একসঙ্কে, একযোগে, এক চিন্তা ও এক 
উদ্দেষ্ট লইয়! সংসার করায় যে কত সখ, কত শাস্তি, কত স্থৃবিধা ও কত তৃপ্তি তাহা 
ধাহার৷ উপভোগ করিয়াছেন, তাহারা কখন পৃথক্‌ হইবার কল্পনাও মনে আনিতে 
পারেন না । অতি প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশে এ ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। 
প্রাঈীনকালে এমন কি এক গোত্রস্থ সকল জ্ঞাতি একসঙ্গে ও একান্নবন্তী হুইয়! বাস 
করিতেন। ইহাতে যে কেবল আধিক হ্থবিধা হয়, তাহা নহে ; ভ্রাতায় ভ্রাতায়, 
আত্বীক্-স্বজনে যে মধুর ভাব, ষে পবিজ্র প্রীতির সম্বন্ধ, তাহা চিরদিন অক্ষুপ্নর খাকে 
এবং একই চিস্তা ও উদ্দেশ্টের বশবর্তী থাকায় দেষ-হিংস! হৃদয়ে স্থান পায় ন। 
পরমানন্দে ংসারযাঞ| নির্ববাহ হয়। 

দুঃখের বিষয় আমরা আঙ্কাল পাশ্চাত্য জাতির সংশ্রবে আসিয়া তাহাদিগের 
স্বার্থপরতা! ও ব্যক্তিগত সুখসস্ভোগের পক্ষপাতিত। দেখিয়া আমাদের পূর্ধপ্রচলিত এই 
পবিষ্র প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে বসিক়্াছি। আপনার সখ, আপনার সন্তানের 
স্বাচ্ছন্দ্য ও আপনার স্ত্রীর মনস্তাষ্ট লইয়াই আমরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এই 
মাপাতমধুর ক্ষণিক স্থখলাভের আশায় আমরা আমাদের স্থায়ী ব্যবস্থার উচ্ছে- 
সাধন কব্বিতে বনিয়াছি। আখষরা এমনি অন্ধ যে, একবার চিন্তা করিয়াও দেখি 
না, কি সামান্ত বস্তলাভের জন্য সংসার-জীবনের কি অমূল্য রত্ব বিসর্জন দিতেছি । 
আপনার স্থখ আমাদের কাছে এত বড় হইয় উঠিয়াছে যে, আমরা শ্বচ্ছন্দে মাতা- 
পিতা, সহোদ্দর-সহোদর1, আত্মীয়-বন্ধু, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, সকলের প্রীতির বাধন হেলাক্স 
ছিন্্র করিতে কুষ্টিত হই না। শৈশবে যে কনিষ্ঠ সহোদরকে প্রাণ দিয়। ভালবাসিয়াছি, 
আহারে-বিহারে, ক্রীড়ায়-ক্রন্দনে, স্থথে-ছুঃখে, আনন্দ-উত্সবে ষে আমার একমাত্র 
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ভারতের নারী 


প্রাণের সাথী ছিল, আজ্জ ত্তবণ্য স্বার্থ ও অর্থের দাস হইয়া তাহাকে দৃর করিয়া! দিতে 
লজ্জিত হইতেছি না| শুধু তাহ! করিয়াই ক্ষান্ত হই না; ক্বভাবতঃ হিংসার বশবর্তী 
হুইয়! হুযোগ পাইলে অন্তের ছারা তাহার সর্বনাশ করিতে কুষ্টিত হই না। বিবাদ, 
গ্নোকদ্মা। অনিষ্টচিন্তা আমাদের নিত্য সাথী হুইয়। পড়িতেছে ; এই একান্নবপ্তিতার 
অভাবে ও পরস্পরের হিংসার, পরস্পরের প্রীতি দিন দিন লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। 
আমাদের এরূপ আচরণ শুধু প্রীতি নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সামাজিক চস্ষুলজ্জাও 
সুর করিয়। দিয়াছে । যে আচরণ অন্তে করিতেও লজ্জিত হয়, আমর] অক্রেশে সে 
ব্যবহার করিয়] থাকি । আমাদের হৃদয়, আমাদের মন এমনি কঠিন হইয়া গিয়াছে যে, 
অভুল এই্বরধ্যবান্‌ হইয়াও নিরম্ন সহোদরের সাহায্য কর! দূরে থাকুক, তাহার মুখের 
গ্রাদ কাড়িয়া লইতেও দ্বিধা বোধ করি না । এই জীবনসন্কটের দিনে এই একা 
ৰন্তিতার উচ্ছেদে আমাদের সামাজিক অবস্থা ষে কত শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে, 
ভাহা আমর স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। বর্তমানে ধাহাবা একজে আছেন, 
ভাহাদ্িগের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন আপিয়াছে। একপরিবারস্থ হিন্দু পরিবারের 
সকল সম্পত্তি ও সকল বস্ততে সমান দাবী মহধি মন্থ-প্রবন্তিত হইলেও, আজ তাহা 
লোপ পাইতে বনিক়াছে। ধাহারা এক সংসারে থাকেন, তাহার্দের মধ্যে প্রায়ই 
দেখিতে পাই, মাত্র আহারই একস্থলে হুইয়1 থাকে, আবার তাহার ভিতরও কোন 
কোন স্থলে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অপর হ্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সকলই ব্বতন্তর। উপার্জনক্ষম 
কনিষ্ঠ, উপার্ছনহীন জ্যোষ্ঠের উপর কর্তৃত্ব করিতে কুষ্টিত নন; বধুদদিগের মধ্যেও 
ঠিক সেই আচরণ । একই সংসারে থাকিয়! একজনের হ্রী অষ্টালঙ্কারে ভূষিতা, আর 
একজনের স্ত্রী জীর্পবস্্-পরিহিত1। কি বিষময় দৃপ্ত! একজনের কন্তার বিবাহে 
দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে, আর একজনের কন্তার বিবাহের জন্ত দুইশত টাক" 
সংগ্রহ হইতেছে লা। একজনের পুত্রগণ প্রেমিডেম্নি কলেজে পড়ে, আর একজনের 
পুজ্রের পাঠশালার বেতন জুটিতেছে না। স্থতরাং এ প্রকার একত্র থাকায় 
পরস্পরের কোন প্রীতির বাধনই থাকিতে পারে না। আমাদের ধনে হয়--পাখ' 
উড়িতে না পারিক্বা যেমন পোষ মানে, সেইরূপ উপার্জনহীন ব্যক্তি বাধ্য হুইয় 
ধনবানের সহিত মিলিত থাকেন ।' তাহাদের এরূপ মিলন স্থখের নহে। অক্নাভা 
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গৃহ-বিবাদ 
মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার আশা সামগ্রিক প্রীতিবন্ধন মাতজ। কি কারণে 


পিন দিন এই উদার একান্নবন্তি-প্রথা হ্ান পাইতেছে, তাহা! আমর। পর পরিচ্ছদে 
কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। 


গুহ-বিবাচ্ 

নানা কারণে আমাদের হরের বউ-ঝির মন দিন দিন দুর্বল ও স্বার্থপর হইয়া 
পড়িতেছে। আবার আমর। অনেক সমক্সে স্বার্থপর হইক্জা তাহাদিগকে সৎশিক্ষা 
দিতে বিরত থাকি। এমনকি কখনও কখনও স্ত্রীর বশবর্তী হইয়া তাহাদিগের 
অন্যায় আচরণের প্রশ্রয় দিয়াও থাকি । আমার্দের দুর্বলতা, শিক্ষার অভাব 
গ্ুভূতির সুযোগ পাইয়া! পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে রে, খর-ভাঙ্গানীর দল তাহাদের স্বণ্য 
উদ্দেস্ট সিদ্ধ করে। 

বেশ স্থখে-ম্বচ্ছন্দে সংসার চলিতেছে, পাড়াদরদ্ী আসিয়া কহিলেন-_-“আহা ! 
ব্উমা, অনিল আমার এত টাকা রোজগার করে, কিন্তু আজও তোষার গাদে 
একখানাও গয়না উঠেনি?” সরলা বধূ হাসিমুখে উত্তর করিলেন-__ “কেমন ক'রে 
হবে, ছোট খুড়ীমা ! নংসারে অনেক খরচ, তাই কুলাইয়া উঠা ভার।” “ওমা! 
তোর আর কিসের খরচ, তোর একটী ছেলে ও একটা মেয়ে বইতো! নয়? আর 
সব টাকাগুলি ত ভূততুজ্জি হচ্ছে । অনিল আমার একেলে ছেলের মত নক্স, তাই 
সর্বন্ঘ দিয়ে ফকির হুচ্ছে কিন্তু বউমা, পরিপামের ভাবনা ত ভাবতে হয়। 
শতরের মুখে ছাই দিয়ে তোমারও পাঁচটি হ'তে চলল ) তাদের মুখের দিকে চাওয়। 
তদরকার। তার উপর লোকের সময়-অসময় আছে, শরীরের ভঙদ্রাভত্র আছে, 
সব দিক ভেবেচিস্তে সংসার কর্তে,হয় । লোকে.কথায় বলে--'পরের বিড়াল খায়, 
আর বনপানে চাক়। যতই কর না কেন, অসময়ে কেউ থাকবে না। অনিল 
ন! হয় আমার বড় ভাল মানুষ, কিন্ত তৃমি ত ম! আমার ছেলেমাঙ্ছষটী নও ? তুমিও 
কি ছাই কিছুই বুঝতে পার্ছ না? দেখ বউমা! তোমাকে বড় ভাসবাসি বলেই 
এ কথাগুলি বল্লুষ, পরে বুঝতে পার্বে কিরণ বামনীই ঠিক কথা! বলেছিল ।” 
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লরল! বধূর কাণে ঘরদী এই যে বিষ চালিয়! দিয়া] গেল, কালে তাছা অঙ্কুরিত 
ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শান্তিপূর্ণ সংসারটীকে শ্বশানে পরিণত করিল। . প্রথমে জাক্গ 
জায়, ক্রমে ননদিনী ও শাশুড়ীর সহিত খুঁটিনাটি আরম্ভ হইতে চলিল। চক্ষুলজ্জার 
খাতিরে সংসারে থাকিয়া সহ! পৃথক্‌ হওয়া অসম্ভব হইয়া! পড়িলে কেহ কিছুদিনের 
জন্য পিত্রালয়ে গেলেন, কেহ ব1 সে স্থানে অস্বাস্থ্যের অছিল1 করিয়া স্বাশীর সহিত 
ভাহার কর্মস্থলে বাসের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। 

সংসারে ঝগড়া-বিবাদ প্রথম প্রথম অতি সামান্য কারণ হইতেই স্থুরু হয়। 
আজ অমুকের ছেলে অমুককে মারিয়াছে, অমুক অমুকের বই ছিড়িয়। দিয়াছে; 
বালকের এরপ বালস্থলভ ব্যাপার লই] মায় মায় ঝগড়া আরম্ভ করিলেন । আমর! 
দেখিয়াছি, যে সময়ে উক্তরূপে ঝগড়া লইয়া! উভর় মাতা বূণচণ্তী-মুত্তি ধারণ করিয়া 
থাকেন, ঠিক সেই সময়েই কলহুপরায়ণ শিশু ছুইটী গল! ধরাধরি করিয়া পরস্জাননো 
পুতুল খেলায় বিভোর । স্বতরাঁং ইহাকে ঝগড়া কিরপে বলি? ইহা! স্বার্থ ও 
স্বাতপ্ত্রাজনিত পরস্পরের প্রতি হিংসা ছাড়া আর কিছুই নহে । 

সকলে সাংসারিক কাজকর্ম কখনও সমানভাবে করিতে পারে না। কারণ, কেহ 
দুর্বল, কেহ ৭1 সবল $ কেহ বা কর্মনিপুণ, কেহ বা কর্মকুশলতাহীন ) কাহারও বা 
পাঁচটা ছেলে-মেয়ে, কাহারও বা একটী। স্থতরাং তুল্য অংশে বা তুল্যরূপে সকল 
কার্য কেমন কিয়! সম্ভব হয়? এক্ষেত্রে যদি পরম্পরের টান থাকে এবং সেই 
শ্রীতিতে এ উহার স্থসার সারিয়া লন, তবেই সংসার নিব্বিবাদ্ে চলিতে পাঁরে। 
তাহা না হইলে প্রতি পর্দে ঝগড়া, কিচকিচি আরম্ভ হয় এবং সংসার শীস্রই 
অশাস্তিময় হইয়া উঠে। 

ঝাগড়া-বিবাদের মৃলনুত্র 'লাগালাগি'। সংসারে মানুষ মাত্রেরই অভাব- 
অভিযোগ, ভূল-ভ্রান্তি আছে। কাহারও জ্ঞাত বা অজ্ঞাত অপ্রিয় আচরণে কাহারও 
যনে হি আঘাত লাগে; তাহ! হইলে ব্যথিত ব্যক্তি শ্বভাবতঃ তাহার কষ্ট-লাঘবের 

হয কোন না কোন আত্মীয়ের নিকটে নিজের মনের দুঃখ প্রকাশ করেন। লোকে 

পরমাত্মীয়ের বিরুদ্ধেও এরূপ অভিযোগের কথ! সময়ে সময়ে বলিতে বাধ্য হয়। যে 
তোমাকে একাস্ত আপনার ভাবিয়া! তাহার প্রাণের কথাটা তোমার নিকট বলিল, 
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কোন্‌ প্রাণে তুমি সেই কথাটী অতিথুক্ত ব্যক্তির নিকট লাগাইয়া] দাও? লাগাইয্কা 
দিয়াই বা কেমন করিয়া! তাহার নিকট মুখ দেখাও? এ যে ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা-_ 
এ হে মহাপাপ। যদি সংদারের এর কথাটী ওকে, ওর কথাটা একে না লাগান হস্স, 
তাহা হইলে সংসারের পনের আন] বিবাদ কমিয়। যায়। 
তাহার পর উপাজ্জনের কথ । কাহারও স্বামী হয়ত অধিক উপাজ্জন কৰেন, 
কাহারও স্বামী হয়ত কম উপার্জন করেন । কাজেই সংসারের খরচ গ্রথষার স্বামীকে 
অধিক দিতে হয়। তাহাতে যদ্দ তিনি গর্ধিবতা হয়েন এবং ঝগড়াঝাটির অছিলাক় 
শিশ্বম শ্লেষধ করেন, তবে কতদিন আর তাহা সহ হয়? তাহার সে বিজ্ঞপের হাত 
হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সংসার ভাঙ্গিতে হয়। পরিবারস্থ উপার্জনশীল ব্যক্তি যদি 
সমদর্শা না হন, তিনি যদি নিজের ও নিজের স্্রী-পুত্রের স্থখ-ন্থাচ্ছন্দ্য ও অলক্কার- 
এশ্বরধোর ত্বতন্্র ব্যবস্থা করিতে থাকেন, তবেই পরিবারস্থ অপর সকলের মনে আঘাত 
লাগে, এবং ম্বভাবতঃ তাহার প্রতি স্বণ। ও হিংসা জন্মিয়া থাকে ; এইকপেই 
প্রতিনিয়ত ঝগড়া-বিবাদ আর্ত হুয়। 
আজ তোমরা একান্নবন্তী পরিবারের ভিতর থাকিয়া পরস্পর পরম্পরের প্রতি 
ঘেকূপ আচরণ করিতেছ ও ষে প্রকারে একজন অন্ত জনকে পৃথক্‌ করিয়া! দিতেছ 
তাহা ত তোমাদের সম্ভতানগণের অগোচর থাকিতেছে না। বয়ঃপ্রাথ্থ হুইপ 
তাহারা সেইরূপ আচরণ না করিবে কেন? এখন ভাবিয়া দেখ দেখিঃ তোমারই 
উপার্জনশীল পুত্রের ঘদি তোমারই উপার্জনহীন পুক্রকে পৃথক করিয়। দেয়, তখন 
তোষার মনে কিরূপ বাথ! লাগে? জননী হুইয়া, গৃহিণী হইয়া, সন্তানের প্রাণে 


অবহেলায় এ বিষ কখনও ঢালিয়। দিগড না। ইহাতে তোমবাও জলিয়া যরিবে, 
সস্তা নেরাও জলিয়! মরিবে। 


উক্ত প্রকার কলহু-বিবাদ নিবারণের উপায় কি? আমাদের মনে হয় ইহার 
একষাআর উপায় গৃহিণীদেরই হাতে । গৃহিণীগণ যদি আত্মন্খপরায়ণ। না হন, তাহারা 
বর্ধি শ্থার্থ লইয়া! ব্যতিবান্ত না হন, তাহ! হইলে সংসার-জীবনে এ পর্বনাশ ঘটিতে 
পারে না। তাহার! যদি অন্যান্য জায়ের হাতের তাগাবাল। গড়াইয়। দিয়। পরে নিজে 
তাগাবাল। পরেন, তাহ হইলে সে সংসারে ঝগড়া-বিবাদ ঘটিতে পারে না, সে সংসার 
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অযুতময় হয়। জননীগণ ! আর্ধ্যবংশে আপনাদের জন্ম, হিন্দুর উচ্চ আসন আপনাদের 
জন্য ; উন্মিলাদেবী স্বীয় প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম, আীজাতির একমাক্রে আশ্রয়, স্বামী 
লক্ষ্পকে, জো্ঠ ভ্রাতা ও জোট্ঠ-ভ্র।তৃণধুর সেবায় উৎসর্গ করিতে পািয়াছেন, আর 
আপনারা সেই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনাদের দ্বামীর তুচ্ছ উপাঞ্জনের অংশ দিতে 
পারিবেন ন৷ ? ধাহার হ্বামী উপাজ্জনশীল, তাহার উপার্জনের অংশ পাচজনে উপভোগ 
করে, মে কি ছুঃখে র কথা ? নাবী-জীবনে ইহাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য । 

জননীগণ! আপনার! স্সেহময়ী জগদম্বার অংশভৃতী, কেন করিয়া আপনার! 
অপরের শিশু-সম্তানের উপর ছুই ছুই, করেন? আপনাদের হুর্ধযবহারে ঘখন 
স্কুমার শিশু কাতর নয়নে আপনাদেন্ন মুখের দ্বিকে চায়, তখন কি আপনাদের 
আাতৃহৃদয়ে বিন্দুষাত্র 'মাঘাত লাগে না? কেমন করিয়। অন্য শিশুকে বঞ্চিত করিয়। 
আপন সন্তানের মুখে স্থমিষ্ট খাদ তৃপিয়৷ দেন? তাহারা ঘখন ক্ষ হৃদয়ে নিঃশ্বাল 
ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়। যায়, তখন কি আপনার ন্মেহভর1 বুকখানি ফাটিয়া যায় লা? 
ষদি না যায়, আপনাকে হিম্দুনারী কেমন করিয়া বলিব? কুষ্ঠীদেবী যে অপরের 
সম্তানের প্রাণ রক্ষা করিবার জনা আপনার প্রাণপুত্রকে রাক্ষসের মুখে পাঠাইয়া- 
ছিলেন। অ।পণার জা, ননদিনী ও সংসারস্থ অন্তান্ত পগিজন ষে আপনার ভগিনী- 
স্বরূপ, সঙ্গীত্বরূপা1; কেমন করিয়া চক্ষুণজ্জ! বিসর্জন দিয়া! তাহাদের প্রতি কট 
বাকা প্রম্নোগ বা মস্দাচরণ করিছে পারেন ? আপনার স্থখ কি এতই ঝড়? 
সাষান্ত সুখের জন্য এই সকল আম্মীয়ের মনংগীড়া দিতে কি আপনাদের একটুও 
বাধে না? এখন যে সামান্ত কার্ধ্যের 'অছিলা করিস! তাহাদের সহিত ঝগড়া 
করিতেছেন, পৃথক হইলে তর্দপেক্ষা! অনেক অধিক কার্ধ্যের ভার নিজের ঘাড়েই ত 
লইতে হইবে । তবে অনর্থক সোনার সংসার ছাবখারে দেন কেন? সংসার করিতে 
গেলে নানারূপ স্থবিধা-অস্থবিধা, নানাকারধ্যে মতের অমিল হইয়! থাকে সত্য, তাহা 
লহ না করিলে চলিবে কেন? আপনারা বর্দি একটু ধের্ধ্য ধারণ করেন, 
একটু কষ্ট সহ্য করেন, একটু যদি পরের প্রতি জেহশীল! হয়েন, ভাহা 
হইলে বোধ হয় সাংসারিক বিবাদ-বিসম্বাদ সেই মুহুর্থেই দুর হুইয়! যায়। 
পরস্পর হামিয়া খেলিয়া পরম্পরকে ভালবামিয়া সংসার করিলে, নংসার 


৮৬ 


দানপ্রার্থীর প্রাত বর্তব্য 


আনন্দ পূর্ণ হয়, সংসারই শান্তির স্থান হয়, তখন সর্ববিধ কলাণ আপনিই 
আসে; তাহাতে আপনাদের জীবন ধন্য হয় এবং পরিবারস্থ সকলে দরিদ্র হইলেও 
স্থখে-শান্তিতে কালাতিপাত করিতে পারেন । 


ছানপ্রাধীন্র প্রাতি কর্তব্য 


মান্থষ যখন একাস্ত ছুর্দশায় পতিত হয়, 'সার উপায়।স্তর দ্বেখিতে পায় না, তখনই 
সে সাহাষা প্রত্যাশায় প্রাথিরূপে গৃহস্থের নিকট উপস্থিত হয়। প্রত্যেক মান্ষের 
একটা স্বাভাবিক লঙ্জ। আছে, যাহার জন্ত সে সহজে ভিক্ষা করতে চায় না। কিন্ত 
যখন সে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে পারে না, তখন জঠরজালার তাড়নে সমস্ত 
লজ্জা বিসর্জন দিয়া একান্ত কুষ্টিতভাবে প্রার্ধিরপে দণ্ডায়মান হয়। এই অবস্থায়ও 
যখন দে তিক্ষালাতে অকৃতকার্য হয়, তখন গভীর নৈরাস্টে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ 
হইয়া উঠে; ছুঃখের আতিশয্যে অনেক সময় আত্মহত্যা পর্যাস্ত করিয়া বসে। 
তাহাদ্দের এই অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা কৰিলে পাষাণ হৃদকেও দয়ার উদ্রেক হয়। 
এই সব ছুর্ভাগা বস্ততঃই দয়ার পাজ্র। কুললক্খ্রীগণ কদাচ ইহার্দিগকে বিমুখ 
করিবেন না। ভিক্ষকগণ অতি অল্লেই সন্তষ্ট হয়। সাষান্ত কিছু পাইলেই ইহারা 
ছুই হাত তুলিয়া যে আশীর্বাদ করে তাহা ব্যর্থ হইবার নহে। অন্ধ, খঞ, বৃদ্ধ, 
বোগী প্রভৃতিকে নারারণজ্ঞানে যথাসাধ্য পেবা করা প্রত্যেক গৃহস্বেরই কর্তব্য 
অন্তথায় ধর্মলোপ হয়। আমাদের শানে গৃহস্থের জন্ত প্রত্যহ দানধর্তের অনুষ্ঠান 
করিতে উপদেশ দেওয়া আছে। অপরাপর দান শক্তিতে ন! কুলাইলেও 
মুষ্টিতিক্ষাদান প্রত্যেক গৃহস্থেরই অবশ্ত প্রতিপাল্য কর্ম । পুরুবগণ ভিক্কের 
প্রতি কঠোর ব্যবহার করিলেও দয়াবতী পুরমহিলাগণের নিকট হইতে তাহার! শ্রায়ই 
নিরাশ হয় না। অবশ্ত ছুই-একস্থলে যে ইহার ব্যতিক্রম ন] দেখ! যায়, তাহ! নছে। 
দুঃখের বিষয় তাহার! ভুলিয়া যান যে, রমণী দয়ার সাক্ষাৎ প্রতিমুদ্তি ) দ্েহ-করুণার 


৮৭ 


ভারতের নারী 


আধাররূপেই স্ষ্টবন্ত। করুণাময় ভগবান্‌ স্গ্টিরক্ষার জন্যই পুরুষ অপেক্ষা তাহাদের 
স্বায়ে দয়া-মমতার অধিক সমাবেশ করিযর়াছেন। যিনি এই পবিজ্র দয়াগুণের 
অধিকারিনী হইতে পারিলেন না, তাহাকে রমপীকুলের আদশস্থানীয়া বলিতে 
পারা যায় না। অবস্থা চিরদিন কাহারও সমানভাবে থায় না। আজ আমার 
দান করিবার ক্ষমতা আছে, কাল হয়ত ভিক্ষুক হইতে পাবি, তখন আমার অবস্থা 
কি হইবে? এইরূপ চিজ] করিলে ভিক্ষুকের প্রতি সহানুভূতি শ্বতঃই উদ্ধিত 
হয়। পুরললনাগণ ঘদ্দি তাহাদের বিলামিতার উপকরণ ছুই একটা কমাইয়াও 
অন্কতঃপক্ষে কিছু কিছু ছরিজ্রপোষণে মনোযোগ করেন, তবে অপব্যয় ঘটে ন! এবং 
গৃহন্থের ধর্মও রক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য দেশে ভিক্ষুকগণের পোষণের ব্যবস্থা সরকারই 
করিয়া থাকেন, আমাদের দেশে তাদৃশ কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যাপক ব্যবস্থা নাই। 
স্থতরাং আমাদ্িগকেই এ বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে । পাশ্চাত্তাভাবের অন্ধ 
অন্গকরণে আমর এখন পনাতন আতিথ্যধর্মকে বিসজ্জন দিয়! স্বার্থপরতার পক্ষে 
নিমগ্ন হইতেছি। আশা আছে--আধ্য নরনারীগণ আর্ধাধর্দে নিগ্গেদের বৈশিষ্ট 
রক্ষা! করিয়া! ঘনাতন আদর্শ বজায় রাখিবেন। 


ম্রাতিধিসেব। ও ধর্মমক্রার্য্য 


আমাদের শানে আছে 2 
'অতিথিরধস্থ ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে। 
স তল্মৈ ছুক্কতিং দত্তা পুপ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ 

*ভপ্পমনোরথ হইয়া! অতিথি যদি গৃহস্থের বাটা হইতে ফিরিয়া! যান, তাহা হইলে 
তিনি তাহার সমুদ্বয় পাপ গৃহস্থকে দিয় গৃহস্থের সমুদয় পুণ্য লইয়! চলিয়া যান।” 
অতিথিসেব। গৃহস্থমাজ্রেরই অবশ্ত-কর্তব্য । সংসার-পালন যেমন গৃহস্থের শ্রেষ্ঠ কর্তবা, 
অতিথিসেবাঁও লেইরূপ লংসার-পালনের একটা প্রধান অঙ্গ। এই অতিথিসেব৷ 
যখান্খভাবে অ্ুঠিত হইলে ভগবান্‌ তাহার শ্রিয় কার্ধের অন্ঠানে গৃহস্থের প্রতি 
একান্ত শ্রীত হন এবং গৃহস্থের সর্বাবিধ মঙ্গল করেন। এই সেবাধর্ম অক্কুপ্ন রাখিবার 


৮৮ 


অভিথিলেব। ও ধর্ম্াকার্ধ্য 


জন্তই আর্ধ্যখবিরা সহাভাবত, পুরাণ গ্রভৃতি ধর্গ্রস্থে ভূয়োভুয়ঃ ইহার মাহাজ্য বর্ণনা 
করিয়াছেন । 

শাস্তে কথিত আছে-_প্ম্বয়ং ভগবান্‌ রিপ্ররূপে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা! করিয়! বেড়ান; 
যে গৃহস্থ দরিজ্রসেবা' করে না, দরিদ্রকে আশ্রয় দেয় না, সে ভগবানকে তুচ্ছ কবে, 
ভগবান্কে গৃহ হইতে তাড়াইয়! দেস্ব। সে গৃহন্থের মঙ্গল হয় না, হইতেই পারে না 1” 
ইষ্টদেব বা ইষ্দেবীর আরাধনা না করিয়! যেমন জলগ্রহণ করিতে নাই, সেইরূপ 
দরিদ্ররূপী 'অতিধিনারায়ণের* সেবা না! করিয়া গৃহস্থবের জলগ্রহণ করিতে নাই । 

ছঃখের বিষয়, আজকাল ক্রমশই আমাদের দেশ হইতে এই সৎপ্রবৃত্তি লোপ 
পাইতে বসিয়াছে! ফলে--দেশে দিন দিন অনাহারক্রিষ্ট দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইতেছে। সকল গৃহস্ব যদি সমভাবে সাধাজরূপ দরিপ্রসেবার ভার গ্রহণ 
করিতেন, তাহ! হইলে বোধ হয় দেশের এত অধিক দুর্দশা ঘটিত না। কিন্ত এই 
লত্প্রবৃত্তি লোপের জন্য প্রধানতঃ দ্রাত্ী কে? আমর! বলি, আমাদের গৃহিণীগণ। 
কারণ, দেশ-কাল অনুসারে পুরুষেরা জীবিকার্জনে এত ব্যস্ত হইয়া! পড়িয়াছেন যে, 
এসৰ অৎকার্ধ্য-সম্পাদনের অবসর তাহার! খুব কষ পান। অনেক ক্ষেত্রে আবার 
অবনর পাইলেও দরিদ্রতা-নিবদ্ধন প্রতিনিবৃত্ত হয়েন। কিন্তু সেবাপরায়ণা গৃছিণীর 
পক্ষে এসব সংকার্যা-সাধনের যথেষ্ট স্বষোগ ও অবসর আছে । যদি তাহাদের স্বামীরা 
এ বিষয়ে আপত্তি করেন, তাহারা সহজেই খ্রিষ্ট ব্যবহারে তাহাদিগের মতি পরিবর্তন 
করিতে পারেন। তাহাদের স্হম্র আব্দার যদি স্বামীরা বহন করিতে সমর্থ হন, তবে 
এ সুভ আব্দারও সহজেই তাহার। সহ করিবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। গৃহস্থ 
অবশ্ত পাচজনের জন্যই বন্ধনের আয়োজন করেন । তাহা হইতে যর্দি একজনের খাণ্ঠ 
বল্টন করিয়। দেওয়। হয়, তাহা হইলেও বোধ হয় পরিজনবর্গের বিশেষ কষ্ট বা! 
অন্থবিধা হয় না। 

ক্ষুধবিতের মুখে অন্নদান যে কি পুণ্য, কি তৃপ্তি ধাহারা সে অন্ন দ্বান করেন, 
হারাই তাহা! উপলব্ধি করিতে পারেন। আশ্রয়হীন-লহায়হীন, দরিদ্র উদরের 
জালাক কাতর হইয়! আপনার দ্বারে আসিল, আপনি তাহাকে ভাড়াইয়। দ্বিলেন ; 
সে সমস্ত দিন অনাহারে থাকিতে বাধ্য হইল। সে যেকি যন্ত্রণা, তাহ। একবার 


৮৯ 


ভারতের নারী 


ভাবিয়। দেখিলে বাঁ সে যন্ত্রণা একবার অন্ুতব করিলে কেহু কি তাহাকে বঞ্চিত 
করিতে পারে ? আপনারা প্রন্থতি--সস্তানের জননী $ দরিদ্র আপনার সন্তানম্বরূপ। 
পুরুষের ঘা করে করুক, আপনি কোন্‌ প্রাণে সম্ভানের অনাহার-ক্লেশ দেখিবেন? 
অবশ্ত এমন হইতেছে ন1 যে, নিত্য দলে দলে আপনার দ্বারে অতিথি আনিতেছে। 
যে দিন আসিল, সেদিন সন্তানের জন্ত না হয় একটু কষ্টই করিলেন। সমস্ত জগতে 
ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবার জন্ত আমরা বলিতেছি না। সাধ্যপক্ষে একজনের ক্ষুধা নিবৃদ্ধি 
করিতে ত পারেন। দাতা কর্ণের পুপ্যবতী স্ত্রী, তিনি ত আপনাদেরই মত একজন 
জননী। তিনি যে একদিন অতিথিসেবার জন্য শ্বহস্তে প্রিয়পুত্রের শিরশ্ছেদে করিয়া- 
ছিলেন। এ গৌরব, এ মহিমা কি আপনাদের প্রাণে জাগে না? আপনারা হিন্দু- 
নারী, ধর্মই আপনাদের সারসর্বন্থ, পুণ্যই আপনার্দের চির সহচর। অতিথিসেবার 
বিমুখ হওয়ায় শকুস্তলার যে ছুর্দশা হইয়াছিল তাহা! কি আপনাদের মনে নাই ? 
অতিথিকে অবমাননা! করায় তাহাকে ঘষে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইতে হইয়াছিল। 
নারীজীবনে যে ইহ! অপেক্ষ! অধিক দুঃখ আর নাই। অতিথিসেবাঁর জন্য আপনাদের 
আদি জননী আধ্যদেবীর] ষথাপর্ধন্ব উৎসর্গ করিক্লাছেন, আর আপনার! তাহাদ্েরই 
বংশে জন্মিক়্ একগ্রাস অঙ্নও দিতে পারিবেন ন।? 

আপনার! সহধন্সিণী, আপনাদের সহযোগে ও সহাক্বতায্স পুরুষের ধন্জীবন পূর্ণ 
হয়। কঠোর কর্শীল পুরুষের জীবনে আপনারাই শাস্তিময়ী স্লেহধারা। আপনারা যদি 
ধর্মপরায়ণ। ন। হন, শ্বামীর জীবনে শাস্তিরসের সুধাধারা কেমন করিয়া প্রবাহিত 
হইবে? আপনারাই ত ব্রতপরায়ণ] হইয়া স্বামীকে সংঘমী করিয়া তুলিবেন ; 
আপনারাই ত ভক্তিমতী হইয়া স্বামীকে ভক্তিমান্‌ করিয়1 তুলিবেন। সংসারের সমস্ত 
কঠোরতা! আপনাদের স্বামীর স্বন্ধে ন্বস্ত ; আর পৃথিবীর পূর্ণ কোমলতা, ল্লেহ-ম্ত। 
আপনাদ্িগকেই আশ্রয় করিয়া আছে। আপনার! যদি সেই সমস্ত সদ্‌্গুণ পরিত্যাগ 
করেন, তাহা হইলে সংসার ঘে দানবের লীলাভূমি হইবে, ধর্মের সংসার পাপে ছারখার 
হুয়া! যাইবে । একদিকে পুরুষ যেমন আপনার্দিগকে জগতের সমুদ্রয় বিশ্ব, সমুদয় 
বিপদ, সমুদয় বিপত্তি হইতে রক্ষা করিবেন, অন্যদিকে আপনাসাও তাহাদিগকে 
সমুদয় নির্দমতা, সমুদ্র কঠোরতা, সমূদ্ধয় নৃশংসত হুইতে প্রেমের বন্ধনে ফিরাইয়া 


3৩ 


ভ্রত-নিয়ম-পাজজন 
আনিবেন! এই ত স্বী-পুরুষের পবিত্র সন্বন্ধ। একের অভাবে অন্যের সর্বনাশ 
অবস্তরভাবী। পুরুষ কর্ধ, স্ত্রী ধর্দ। পুরুষের সমুদয় কর্মজীবনকে আপনাদের পবিষ্র 
ধর্মালোকে চির উজ্জল করিয়া তোপ আপনাদের কর্তব্য । ধর্মহীন কর্ম হইলে সে 
ত. বিনাশের কারণ হয়। যাহ। লইয়া আর্ধ্যনারীর মহত্ব, যাহ! লইয়া! আধ্যনারীর 
গৌরব, যাহা লইয়া আর্ধ্যনারীর অস্তিত্ব, আধ্যনারী হইয়া বিলাল্রোতে সেই 
চিরপবি্র ধর্মব্রত ভাসাইয়! দিয় পিশাচিনী সাঁজিবেন না। 


অরভ-নিযরম-পালন 

আধুনিক স্বী-শিক্ষার যুগে, আমাদের পিতৃপুরুষ-প্রবন্তিত ব্রত-নিয়ম “জঘন্য 
কুসংস্কার' বলিয়াই নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিগণের ধারণা হইয়াছে । হইবারও কথা ; কারণ, 
ঘখন কোন জাতি পতনের মুখে অগ্রসর হয়, তখন আপাতমধুর এবং পরিণামবিরস 
জিনিসই তাহার কাম্য হইয়া দরাড়ায়। প্রচলিত ব্রত-নিয়ষ মানবনমাজের কত কল্যাণ 
বিধান করে, মানুষকে কতবড় সংষমী করে এবং মনুত্ত্বলাভের কিরূপ সহায়ক, তাছ। 
এখন কেহ চিন্তা করেন না। হিন্দুশাস্ত্ের প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক কাধ্য স্থনিয়মিত 
ও বিশ্বকল্যাপের নিষিত্তই লিপিবদ্ধ । ইহা! তাহার না জানিয়া বা! জানিবার চেষ্টা ন! 
করিয়াই উপহাস করেন। ছন্দঃ প্রভৃতি সহকারে মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পুজা- 
উপাসনাদির হার! যেষন সহজে উপাশ্যদেবতার অন্ুগ্রহ লাভ করা যায়ঃ তেমনি 
শ্রদ্ধার সহিত ব্রত-নিয়ম-পালনে গৃহলক্্ীগণের উন্নতি সাধিত হয়-_একথা আমরা 
জোর করিয়া বলিতে পারি। ব্রতকথায় ষে সব ফললাভের কথা! আছে আমাদের 
মনে হয়, ব্রত-নিয়ম ঠিক ঠিক পালন করিলে সেই সব ফললাভ এই জীবনেই অনেকে 
উপলব্ধি করিতে পারেন । 

ব্রতের অর্থ নিয়ম | ব্রত-পালনের অর্থ আপনাকে নিয়মের ভিতর আন $ ব্রত- 
পালন করিতে উপবাস আবশ্তক | কারণ, উপবাসাদি দ্বারা সংবমশিক্ষা এবং উপাস্তের 
সান্নিধ্য লাভ করা যায়। ইহা! "উপবাস" শব্দের অর্থ দ্বারাই স্থম্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। 


৯১ 


ভারতের নারী 


নিজেকে নিক্নমে আবদ্ধ করিলে একাগ্রচিত্তে সর্ব কারধ্যসাধনের ক্ষত বৃদ্ধি পাঞ্ন। 
যদি উপবাসাদি দ্বার! দেহকে কিঞ্চিৎ শু করিয়।' নিজের পাকস্থলীর ব্যাধিরও উপশঙ্ 
হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? 

ষে ব্রত-পালন করিতে আরম্ভ করা হউক না কেন, তাহা শেষ ন হওয়1 পর্ধযন্ত 
জীবন-পণপ করিয়] সেই ব্রত পালন করিলে ব্রত-পালনের ফল পাওয়া যায়। যদি কেহ 
একটী কাজ নানারূপ নিয়ম-কানুনে লাবদ্ধ হইয়া করিতে পারেন তাছ]। হইলে তাহার 
মনের শক্তি বাড়িবে, তাহাতে তিনি ভবিষ্কতে অনেক ছুঃসাধ্য কার্ধাও করিতে 
পারিবেন। ধৈর্যাচ্যুতি ঘটিলে ব্রত পালন হয় না । একটা ব্রতে কাহারও ধৈর্যযচ্যু্তি 
ঘ্বটলে সংসারের প্রত্যেক কার্ধোই তাহার ধৈর্য্যহীন হইবার সম্ভাবন] ৷ 

ছুল্পভ মনুত্যদেহ ধারণ করিয়া! স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই ঈশ্ববোপাসন] অবশ্তকর্তব্য কর্ম । 
ইহা! প্রধানতঃ আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনা! এই তিন অংশে বিভক্ত ! শাস্ত্রে স্ত্রী-পুরুষ 
তেদে উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী নির্দিষ্ট আছে। আীলোকের উপযোগী ব্রতাদ্দিরূপ 
উপাসনাও-_এই প্রধান তিন অংশ হুইতে বাদ পড়ে নাই। প্রত্যেক ব্রতেরই 
আরাধন।, ধ্যান ও প্রার্থনাগুলি সুম্পষ্ট উপদিষ্ট হইস়্াছে। যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলে 
ইহা দ্বারা ঈশ্বরের অন্গ্রহলাত এবং কামা অভিলাষ সিদ্ধ হইয়া থাকে । ইহা! কবির 
কল্পন! নহে, পরস্ত অভ্রাস্ত সত্যা। ব্রতের অঙ্গ-_পৃজ1 ও উপবান দ্বারা ঈশ্বরে ভক্তি ও 
বিশ্বাস নুদৃঢ় হয় । ধান অথাৎ চিত্ত! ছার! চিত্তের মালিন্য দুব হুইয় পবিত্রতা আলে 
এবং প্রার্থন। স্বারা অভিলধিত-সিদ্ধি হইয়া! থাকে | এইজন্য আবহুমানকাল হইতেই 
আমাদের দেশে ব্রতাদির অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে । আমাদের কুললক্ীগণ দুষিত 
আবহাওযাার মধ্যে থাকিয়। সেই ব্রতেও বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিতেছেন। ইহু। অত্যন্ত 
পরিতাপের বিষয়। ব্রত-নিয়ম পালন প্রত্যহ করিতে হয় না, স্থৃতরাং ইহাতে 
পরান্দুখী হওয়! শ্রমশীল! হিন্দুললনাগণের কর্থব্য নহে। আমরা আশ] করি তাহার! 
এ বিষয়ে ষত্ববতী হইবেন। 


৪ 


সতীত্ব ও সহ্মন্ত্রণ 


আর্ভার্থে মোদ্দিতা হষ্টে প্রোষিতে মলিন। কৃশ]1। 
মুতে চ ভ্রিমতে পত্যো সা স্ত্রী জয় পতিব্রতা ॥ 

যে রমণী স্থা্মীর দুঃখে ছুঃখিতা, স্বামীর সুখে হথখিনী, শ্বামী প্রবামী হইলে 
লিনা ও কৃশাঙ্গী হন এবং খিনি স্বামীর মরণে সহমত হন, শাস্ত্র তাহাকে পতিত্রতা 
রমণী কছে। 

উক্ত শান্ববচন আলোচনা করিলে বুঝা যায়, স্থথে: দুঃখে, হর্ষে-বিবার্দে পত্বী ধখন 
পতির সহিত সম্পূর্ণরূপে এক হুইয়৷ ধান, তাহার সকল অস্তিত্ব ষখন স্বামীতে বিলীন 
হইয়। যায়, তখন যথার্থ তাহার পাতিব্রত্য ধর্ম সাধিত হুয়। পতির সহিত এই একত্ব 
অর্থাৎ তাহার সকল কার্যে পূর্ণ ভাবে মিলিয়। যাওয়া সহজসাধ্ ব্যাপার নহে, বিশিষ্ট 
দাধনসাপেক্ষ | সে্জন্া কুষারীকাঁল হইতে সে বিষয়ের শিক্ষা ও সাধন! আবশ্যক । 

পপরমারাধ্যা শঙ্করপত্বী' “দতী” সতীত্বের পূর্ণমৃত্তি। তাহার সেই পুণ্যময় চরিত্র 
হইতে সতীত্বের উৎপত্তি। কুমানীগণ এই কারণেই জ্ঞানোদয়ের পর হইতে সতীর 
আদর্শ লক্ষ্য করিয়! শিবপুজানিরতা। হুন এবং এই কারণেই কুমারী কালে শিবপুজা 
শাঙ্্ের বিধান। আক্গকাল কুমারীগণের এই ব্রত লোকাচারে পরিণত হইয়াছে । ইহার 
মর্খ, ইহা উদ্দেশ্য, ইহার মহত্ব কয়জন অভিভাবক বালিকাদ্দিগকে সম্যক্রূপে 
বুঝাইবার চেষ্টা কেন? উদ্দেশ্তহীন কাধ্যের ফল যেমন অকিফিৎকর, বর্তষান 
শিবপূজার ফলও সেইরূপ নামেষাত্র পর্যবসিত হইতে বসিয়াছে। শিবপৃজার সঙ্গে 
সঙ্গে কুমারীগণ যাহাতে সতীচবরিত্র আলোচনা ও উপলব্ধি করিতে পারেন, প্রত্যেক 
অভিভাবকেরই সে বিষয় সতর্ক দৃষ্টি রাখা একাতস্ত কর্তব্য। এই পুণ্যব্রত সতীত্বলাভের 
সোপানন্বরপ। ইহাতে একাধারে পুণ্য, পবিজ্রতা, দেবতক্তি ও চরিত্র লাভ হয়। 

বর্তমানকালে হিন্দুসমাজে যেরূপ বিবাহসমস্তা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে ক্ষেত্র- 
বিশেষে কুমারীচরিত্রে সতীত্ববিরোধী রেখাপাত হইয্সা! থাকে । প্রথমতঃ, বিবাহ এখন 
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কেনা-বেচার নামাস্তর। যৌতুকের মুন্য-ছিসাবে পান্র নির্ব্ধাচিত হয় এবং দে 
নির্বাচন-প্রথাণড একাস্ত অভদ্রোচিত হুইয়। দাড়াইয়াছে। প্রধানতঃ গুণ, চরিন্ত, 
বংশমর্ধ্যা্া সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইতেছে । আশাহরূপ অর্থ পাইলেই দকল ক্রটি 
সারিয়া যায়। 

বিবাহক্ষেঞ্জে দ্বিতীয় বিচার্ধ্য বিষয় কন্তার বূপ। সভামধ্যে সঙ্কৃচিতা, শঙ্কিত! 
কুমারীকে লইয়া! গিয়া, পুষ্ধানুপুঙ্থরূপে তাহার অঙ্গসৌষ্টব, চলনভঙ্গী, বচনচাতুর্য্য, 
পরীক্ষা করা হয়। ভাগ্যক্রমে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তবে বিবাহ সিদ্ধ হইবে; 
নচেৎ সহশ্রগুণের অধিকারিনী হইলেও মে কুমারীর বিবাহ স্থুসম্পন্ন হওয়! স্থৃকঠিন । 
আবার পাত্র গিয়া শ্ব়ং কন্ত। দেখিক্কা! আসার প্রথাও বিরল নহে ! কুমারী জানিল ইনি 
আমার ভাবী দ্বামী;) তাহার হয়ত মনে মনে পছন্দ হইল। কিন্তু অর্থের অভাবেই 
হউক বা পাত্রের অনভিমতেই হুউক বিবাহ হুইল না। ইহাতে কি কুমারীর 
পাতিব্রত্যের উপর 'আঁঘাত কর হুইল না? 

শিক্ষিত আমরা, ভত্র আমরা, সভ্য আমন, ঘরের একটা কুমারী কন্তা লইয়া 
সাধারণ-সমক্ষে এরপভাবে পরীক্ষা ও আলোচনা কর! কি আমাদের লজ্জার বিষয় 
নয়? ইহাতে কি আমাদের লজ্জাবোধ হয় না? পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, 
পরিচিত-মপরিচিতের সাক্ষাতে একূপভাবে রূপ সন্ধে পরীক্ষিত হওয়1 বয়স্থা' কুমারীর 
পক্ষে যষে কি সঙ্কোচ তাহা কি আমরা একবার ভাবিয়। দে খিবারও অবসর পাই নাই ? 
এরূপ ব্যবহার ষে আমাদের জঘন্য মনোবুত্তির পরিচয় দেয়, ইহা! কি আমর। 
তাহাদের চোখে আঙুল দিয়া বুঝাইক্স। দিই না? 

তৃতীয়ত:, হয়ত কন্। পছন্দ হইল, পাকা দেখাশুনাও হুক গেল, কন্তা আত্মীয়- 
স্বজনের নিকট পাত্রের গুণরূপাদ্ির বিষ ভূয়োভূরঃ শ্রবণ করিল ? কুমারী মনে মনে 
তাছাকে পতিত্বে বরণ করিঙগ ; তাহার চিন্তা ও তাহার ধ্যানে কিছু কাল। অতিবাহিত 
হইল $ হঠাৎ দেনাপাওনা লইর়1 কি বিদগ্াদ হুইল, বিবাহ ভাঙ্গিমা গেল। এমন কি 
বিবাহদভ। হইতে পাত্র উঠিগ্া! গেল। কুর্মারীর পবিত্র পাতিরত্য লইয়। একূপ .ধুলাখেলা 
ক'রিতে আর্ধ/ানন্তানের কি লক্গ। করে ন। ? কুষারী,.অবস্থায় যে-কোন পুরুষকে একবার 
মনে মনে চিন্ত1 করিয়! পুরুষাস্তর গ্রহণ কৰিলে কুমাগী যে পতিত! হয়েন, হিন্দু হুইয়া 
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একখ! কি আমর! জানি না? সাবিত্রী, দময়স্তীর দৃষ্টান্ত কি একেবারে লুগ্ধ হইয়। 
গিয়াছে? আমাদের কর্তব্য বিবাহ স্থিরসিধাত্ত হইবার পূর্ব্বে পাত্রসন্বদ্বীয় কোন কথা 
কোনক্ধপে কুমারীর.কর্ণগোচর হইতে না দেওয়া, এবং যাহাতে এই বাজার-ঘাচাই 
প্রথ! উঠিয় গিয়া! কুমারীগণের সম্মান রক্ষা হয়, তাহার ব্যবস্থা কর]। 

এ ত গেল সমাজের কথা। এক্ষণে নারীগণের সতীত্ব-ধর্শ পালনের সম্বন্ধে 
ছুই একটী কথা আলোচনা করিব। স্বয়ং তগবান্‌ শ্বামিকূপ ধারণ করিয়! সাধবী 
রমণীগণের সেবা গ্রহণ করেন, ইহাই শাস্ত্রের উক্তি। স্থতরাং স্বামী ভগবানের শ্বরূপ 
এ বিষয়ে সংশয় নাই । স্ত্রী-জীবনে শ্বামিসেবাই একমাত্র যুক্ত পথ। জ্্রীলোকের 
স্বামী ছাড়া ধর্ম নাই, স্বামীসেবা বই কর্ম নাই, শ্বামিচিন্তা ব্যতীত ধ্যান নাই। 
সেইজন্তই আমাদের দেশের শান্ত্রকারগণ ম্বামীর সমক্ষে দেবতা এমন কি. গুরুদেবকে 
প্রণামও সত্রীজাতির পক্ষে নিষিদ্ধ করিয়াছেন । শ্রীলোকের শ্বামীসেবা শুধু কর্তব্য নহে, 
ইহা জীবনের লারসর্বান্থ। যে অভাগিনী নে স্থখে বঞ্চিতা, তাহার মত হততভাগিনী 
আর কে আছে? সাধ্বী রমণীর! কম্মিনকালে স্বামীর কোন কথার প্রতিবাদ করেন 
না। ন্বামীর ব্যবহার স্খপ্রদ হউক, আর কষ্টকর হুউক, সানন্দে তাহ! সহ করেন। 
স্বামীর গুণাগুণ সম্বদ্ধে কখনও আলোচনা করেন না। তাহার সর্বাজীণ সেবা 
না করিয়া! জলগ্রহণ করা মাধবী রমসীর কর্তব্য নহে। কেবলমমান্ত্র দৈহিক 
পবিভ্রতা রক্ষা করিলেই সতী হওয়া যায় না । কায়মনোবাক্যে একান্ত হ্বামীপরায়ণ। 
হইতে হয় । 

একজাতীয়া সাধবী রমণী আছেন, ধাহারা জগতে স্বামী ভিন্ন আর কাহাকেও 
পুরুষ বলিয়া চিন্তা করেন না। আর একজাতীয়! রমণী আছেন, খাহার! শ্বামী ভিন্ন 
ক্মন্ত সকলকেই সন্তানস্থানীয় দেখেন। সতীত্ব রক্ষা করিতে হইলে উপরের ছুইটী 
মতই প্রকৃষ্ট পন্থা! বলিয়া মনে হয়। অপর পুরুষকে এভাবে ভাবিলে এবং নে চিন্তা 
হৃদয়ে দৃঢ় হইলে পরপুরুষ-সম্বন্ধীয় কোন চিস্তাই আর মনে স্থান পায় না বা সামাজিক 
হিনাবে কোন হাশ্তপরিহাসও চলিতে পারে না । মতীচরিজ্রের উজ্জ্বল আঘর্শ আমর! 
স্থানান্তরে বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছি । নেই সমুদ্ঘয়্ পুপ্যময় কাছিনীপাঠে সাধবী 
পাঠিকার। সবিশেষ ফললাভ করিতে পারিবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। 
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সাধবীগণের চরমগতি সহমরণ। পূর্বকালে তাহার] সানন্দে স্ৃত স্বামীর সহিত 
চিতারোহণ করিতেন । সে কি মহিমমনন দৃশ্ত | সুস্থ দেহে, প্রফুল্প অস্তকরণে বধূবেশে 
সঞ্জিতা হইয়। জলস্ত অগ্নিশিখাকে তুচ্ছ করিয়া হাসিমুখে স্বামীর পদযুগল বক্ষে ধারণ- 
ূর্ধ্বক অগ্নিকুণ্ডে শ্বদেহ উৎসর্গ করা, আর্ধ্যনারীর কি অপৃধব কীপ্তিই ছিল। এ পৃণ্যময় 
অনুষ্ঠান, এ পবিত্র দৃশ্ত, এ চির-উজ্জল সতীত্বের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিলেই আত্মা পবিভ্র 
হয়। কিন্তু কালে যখন সে অস্তিমব্রত মাত্র লৌকিক প্রথায় পরিণত হইল, অনিচ্ছা 
সত্বেও অভিভাবকেরা ধখন লোক নিন্দা! ভয়ে বলপুর্ধবক নারীদেহ দগ্ধ করিতে লাগিল, 
তখন রা'জশক্তি সে 'প্রথ। উচ্ছেদ করিতে বাধ্য হইল। তদবধি মৃত স্বামীর সহিত 
চিতারোহণ বন্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু সহমরণ উঠিগা যায় নাই। বনু সতী এখনও 
স্বামীর মৃত্যুর পর অবশীলাক্রমে পারধিব দেহ পরিত]াগ করিয়া! পরলোকে মিলিত 
হইবার জন্ত চলিক্বা ঘাইতেছেন একপ দৃষ্টাস্তও বিরল নহে। আবার বৈধব্যের পর 
সাধবী রমণীর! যেভাবে জীবন যাপন করেন, তাহা মৃত্যু ছাড়া আর কি? অশন- 
বসন, বিলাস-বিভ্রম, লালসা-কামনা, তোগ-বাদনা, দৈহিক ও মানপিক হুখের পুর্ণ 
ত্যাগই কার্ধ্যতঃ মৃত্যু । জীবিভ্ের ঘ। কিছু শক্তি থাকে, সে শক্তিও তাহারা স্বামীর 
সন্তানের ও পরিজনবর্গের সেবায় নিতান্ত নিফামভাবে নিয়োগ করিয়া থাকেন এবং 
ব্রত-উপবাসাদিতে দেহ শুফ কিয়] স্বামীচিস্তায় অতিবাহিত করেন। আকাঙ্ষাময় 
সংসারে বাস করিয়া এ পবিজ্র সন্্যাসব্রত পালন করা, বোধ হয়, সহমরণ অপেক্ষা 
আরও কঠিন, আরও শ্লীঘা, আরও পৃজা্ছ। -সাধবী বিধবার পুণ্যময়ী সন্যাসিনী 
মৃ্তি দেখিয়া কোন্‌ সহদয় ব্যক্তির হৃদয় না তক্তিবিগলিত হয়? হিন্দুজাতির এ 
অগৌরবের দ্বিনে বদি €োন গৌরব থাকে, তবে ত্তাহা তাহাদের 
সাধবা আ্্রী ও ব্রতপরায়ণ! আত্মভ্যাগিনী বিধবা । | 
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“প্রাথ দিবার শক্তি তাহাদের ছিল, লজ্জায় হোক্‌, ধর্োৎসাহে 
হোক প্রাণ তাহার! দধিকাছিলেন। বাংলার সেই প্রাণবিসর্জন- 
পরায়ণা পিভামহীকে আজ আমরা প্রণাম করি। তুমি যেমন 
দিবাবলানে সংসারের কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পালক্কে 
আরোহণ করিতে, দাম্পত্যশীলার অবসান দ্দিনে সংসারের কাধ্য- 
ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তুমি তেমনই সহজে বধুবেশে সীমস্তে 
মঙ্গল-সিন্দুর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে 
তুমি সুন্দর করিয়াছ, শুভ করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ, চিতাকে 
তুমি বিবাহশধ্যার ন্যায় আননাময়, কল্যাপময় করিয়াছ।” 


- রুবীজ্দনাথ 





সতী 


সতীত্বের পূর্ণ প্রতিযৃত্তি “দতী” ব্রদ্ধার মানসপুত্র প্রজাপতি দক্ষের কনিষ্ঠা কন্তা। 
শৈশব হইতে কঠোর সংঘম সাধন! করিয়| তিনি দেবাদিদেব যহাদেবকে পতিরূপে 
লাভ করেন। পাগল ভোলা শ্বশানে-মশানে পাগলবৎ ভ্রমণ করেন, ছাই-ভস্ম দেহে 
লেপন করিয়া আপনার ধ্যানে সদ্ধাই বিভোর থাকেন। রাজার নন্দিনী সতী 
তাহারই মত পাগলিনী সাজিয়া সেই পাগল ভোলার সেবা করিয়। ধন্য হন। জগতের 
এশ্ব্ধ্য উভয়ের নিকট সমান তৃচ্ছ। 

এক সময়ে দেবতাদের এক যজ্ঞ হয়, তাহাতে সমস্ত দেবতাই উপস্থিত ছিলেন। 
বড় বড় দ্বেবতার মধ্য অনেকেই দক্ষের জামাতা । দক্ষ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হুইবামান্্রই 
মকলে তাহাকে প্রণাম করিলেন। করিলেন না কেবল পিতা ব্রহ্মা, ভগবান্‌ বিষুঃ 
এবং পরমযোগী মহাদেব । সম্মান পাইবার আশায় দক্ষ মহাদেবের নিকট উপস্থিত 
হইলে তিনি কেবলমাত্র দক্ষের দিকে চাহিয়া! দেখিলেন। অন্ত জামাতার্দের মত--- 
শ্বস্তরকে কোনরূপ সম্মান দেখাইলেন না। যিনি আত্মচিস্তায়--ভগবদ্ধযানে বিভোর, 
তাহার কি কোন লৌকিক ব্যবহারের জ্ঞান থাকে ? দক্ষ মহাদেবের মহত্ব না বুঝিয়! 
নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া মহাদেবের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন এবং এইরূপ 
ব্যবহারের জন্ত তীহাকে অজন্্র গালি দিলেন। আশুতোযষের কোন দিকেই ভ্রক্ষেপ 
নাই। দক্ষের এই তিরস্কারে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। 

দক্ষ এই অপমানের প্রতিশোধ দিতে কৃতসঙ্বল্প হইলেন। তিনি স্বয়ং এক যজ 
আরস্ত করিলেন। তাহাতে তিনি সমস্ত দেবতাদের নিমন্ত্রণ করিলেন। কেবলমাত্র 
করিলেন না তাহার অপমানকারী কনিষ্ঠ জামাত দেবাদিদেব মহাদেবকে । মনে 
ভাবিলেন, ইহাতে মহাদ্দেবকে বিলক্ষণ অপমান কর] হইল । দক্ষ প্রকৃতই অন্ধ, তাই 
তিনি না বুঝিয়া নিজের বিপদ্‌.নিজেই ডাকিয়া আনিলেন। 

দক্ষষজ্জে একে একে সমস্ত দেবতাই আসিলেন, দক্ষের অন্তান্ত কন্তারা সকলেই 
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সারতের নারী 


আসিলেন। 08৮ সতীর নিমন্ত্রণ হয় নাই, কেননা! তিনি 
মহাদেবের পত্বী। 

নিমন্ত্রণের ভার পড়িয়াছিল নারদের উপর । তিনি সকলকেই নিমন্ত্রণ করিক্সা 
শেষে কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। সতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! বলিলেন, “তোমার 
পিতা ঘজ্জ আরম্ভ করিয়াছেন, সকলেরই নিমন্ত্রণ হইয়াছে, কেবল তোমাদেরই হুইবে 
না।* নারদ চলিয়! গেলেন। 

সতী মহাসমস্তায় পড়িলেন। একদিকে জন্মদাতা পিতা, অন্তদিকে তাহার 
একমাজ্র আবাধ্য-দেবতা স্বামী । সতী ম্বামীর আজ্ঞা ভিন্ন কোন কর্ধই করেন না। 
তিনি স্থির জানেন “শিব” তীহার স্বামী, আশ্ততোব কখনই তাহার পিতৃকৃত এই 
অপমান গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু তাহার পিতা শিবনিন্দা করিয়া আপনার সর্বনাশ 
টানিয়া আনিতেছেন। এক্ষণে তিনি যদি তাহাকে বুঝাইয়া শিবের প্রতি বিছ্বেষভাৰ 
ত্যাগ করাইতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কন্তার উপযুক্ত কার্ধ্য করা হইবে। এই 
ভাবিয়া তিনি এই অপমান সত্বেও পিতৃগৃহে যাইবার জন্য ম্বামীর আদেশের প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন। অন্তান্ত ভগিনীরা আসিয়াছেন শুনিয়! তিনি একাত্ত অস্থির হইয়া 
পড়িলেন ও করষোড়ে ভোলানাথের সম্মুখে গিয়া দাড়াইলেন। প্রেমের সাগর 
ভোলানাথ সতীর মনোবাসন। বুঝিতে পারিয়! তাহাকে নিবারণ করিলেন না। নন্দী 
মাতাকে লইয়। দক্ষালয়ে চলিলেন। মহাদেব সতীর ভাবী অবস্থা বুঝিতে পারিয়া 
স্থির-ধীর-গম্ভীর হুইয়! রহিলেন। 

সতীর মাতা সতীকে পাইয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। মতীও অনেক দ্দিন 
পরে মাঁকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। সতীর অন্ঠান্ত ভগিনীদের বড় বড় দেবতাদের 
সহিত বিবাহ হইয়াছে, তীহাদের বেশভৃষার সীম! নাই । সতীকে নিরাভরণ। দেখিয়া 
লকলেই দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিলেন--“দতীর মত হতভাগিনী আর কেহ নাই, এক 
ভিখানীর হাতে পড়িয়া! সতীর কোন সাধই মিটিল ন1।” কিন্ত তাহারা জানিতেন 
ধুনা! যে, জগতের সমস্ত এশবরধ্য সেই সতীর ও তাহার ভিথারী স্বামীরই সুষ্ট। ধাহারা 
লকলকে এই্বর্য দেন, তাহাদের এশ্বর্য্যে স্পৃহা হইবে কেন? 

লতী হজ্সভা! দেখিতে চলিলেন। পিতাকে প্রণাম করিয়া তিনি তাহার সম্মুথে, 


১৬৩ 


নী 


ঈাড়াইয়। রহিলেন। দক্ষ সতীকে দেখিবামাজ্স ক্রোধে জলি! উঠিলেন ও মহাদেবের 
উদ্দেস্টে যথেষ্ট কট,ক্তি করিলেন। বিন! নিমস্ত্রণে আসার জন্ত সতীকেও বিলক্ষণ 
অপমানিত হইতে হইল। পিতার হুর্ব,দ্ধি দেখিয়! সতী পিতাকে যথেষ্ট বুঝাইলেন। 
বলিলেন, “আমার স্বামী আপনার কোন অনিষ্টই করেন নাই । বিনা নিমন্ত্রণে 
আপিয়াছি আমি, আপনি আমাকে তিরস্কার করুন। স্বামী স্সীলোকের একমাত্র 
দ্বেবতা, আমার সম্মুখে আপনি তীহার নিন্দা করিবেন না।” সতীর কথায় দক্ষ 
আরও অধিক রাগান্বিত হইলেন এবং শিবকে আরও অধিক দুব্বর্খক্য বলিতে 
লাগিলেন। সতী অস্থির হইলেন ; তখনও দক্ষ অজশ্র তিরস্কার করিতে লাগিলেন । 
সতী কম্পিতা হুইলেন, ত্বামিনিন্দা আর সহ করিতে পারিলেন না ; ভোলানাথের 
'অভয়পদ ভাবিতে ভাবিতে সতী নিজের সতীত্ব মহিমায় যোগান্নি হি করিয়া! সমস্ত 
দ্নবেবতা, সমস্ত খধিগণের সাক্ষাতে সেই অগ্রিতে দেহত্যাগ করিলেন । দক্ষ স্তম্ভিত ও 
বিস্মিত হুইয়৷ চাহিয়া! রহিলেন। সতীত্বের বিজয়-ভক্কা বাজিয়া উঠিল। দেবতারা 
পুজ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন । 

নন্দী নিকটেই ছিলেন । মায়ের দেহত্যাগে আর স্থির থাকিতে ন! পারিয়! তিনি 
উদ্মত্তের মত কৈলাসে ছুটিয়া গিয়! মহাদেবের নিকটে সব বলিলেন। সব্বঞ্ঞ মহাদেবের 
কিছুই অগোচর ছিল নাঃ সতী-শোকে তিনি অধীর হইলেন। উন্মত্তের মত “হা 
সতি ! হা! সতি।* বলিয়া তাগুব নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সমস্ত পৃথিবী কীপিয়া! উঠিল, 
দ্বেবতারা প্রমাদ্ গণিলেন । মহাদেব মন্তকের একগাছি জট ছি ড়িয়া মাটিতে আঘাত 
করিলেন। সহস! সংহারমন্তি বীরভত্রের স্ট্টি হইল। বীরভদ্র তৎক্ষণাৎ যজ্ঞের দ্বিকে 
ছুটিলেন, অস্চরেরাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। মুহুর্তে যজ্ঞসভা লণ্ডভণ্ড হইল ? বীরভন্্র 
দক্ষের মুণ্ড ছি'ড়িয়া ফেলিয়া যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিলেন ? ভয়ে যে যেদিকে পারিল 
পলাইল। অনেকের ছুর্দশার সীমা থাকিল না। শিবহীন যজ্ঞ এইরূপে শেষ হইল। 

মহাদেব উন্মত্তের মত জ্ঞস্থলে আপিয়! দেখিলেন___তীহারই অপমান দহ করিতে 
না পারিক়। সতী দেহত্যাগ করিয়। ছিন্ন লতার স্তায় ভূতলে পড়িয়া আছেন। তিনি 
ঘেই শবদেহ স্বদ্ধে তুলিয়া লইলেন এবং উন্মাদের মত শ্বশানে-মশানে ঘুরিয়! বেড়াইতে 
লাগিলেন, জগতের কোন চিন্তাই আর তাহাতে স্থান পাইল না। 


১৩৯ 


পার্বতী: 

মহাদেব সতীর শব ক্বন্ধে লইয়! পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সংহারকর্থা 
সংহারকার্ধ্য ভূলিয়া, জগতের চিন্তা ভূলিয়া, আজ সতী শোকে উন্মাদ । দেবতারা! বড় 
চিন্তিত হইলেন; সকলে মিলিয়া' ভগবান্‌ বিষ্ণুর নিকটে গিয়া সমস্ত নিবেদন 
করিলেন। বিষণ দেখিলেন, সতীর শব মহাদেবের নিকট হইতে পৃথক করিতে না! 
পারিলে, আর কোনও উপায় নাই। স্থতরাং অলক্ষ্যে স্থদর্শনচক্রের দ্বার! সতীর দেহ 
খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ৫২ অংশে বিভক্ত হইয়া দেহখানি ভারতের ৫২ স্থানে 
পড়িল। প্রত্যেক স্থান মহাপীঠস্থানে পরিণত হুইল । সতী-মহিমার পবিভ্র কীন্তি 
সেই সকল পীঠস্থান আজও পর্যন্ত সকলের নিকট পৃ্জিত হুইয়া! আসিতেছে । 

মহাদেব খন বুঝিতে পারিলেন যে, সতীর দেহ আর তাহার স্কন্ধের উপর 
নাই, তখন তিনি আরও অধীর হইলেন, তীহার আরও অধিক বৈরাগ্যভাব আমিল। 
শ্মশানে-মশানে আর ভ্রমণ না করিয়া তিনি হিমালয়ের এক নিভৃত প্রদেশে মহা- 
তপস্ায় নিম্ন হইলেন। তিনি সর্বপিদ্ধিযুক্ত ; কে জানে তাহার কিসের কামনা ! 
বুঝি পুনরায় সতীলাতের জন্যই এই তপস্যা ! 

পর্ববতরাজ হিমালয় ও তাহার সাধ্বী-স্ত্রী মেনকার অনেকগুলি সন্তান । নাক 
তাহাদের জোষ্ঠ সন্তান । তিনি ইন্দ্রের ভয়ে সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করেন । রাজদম্পতী 
বনকাল হইতে ভগবতীকে কন্তারুপে লাভ করিবার জন্য তপস্তা করিতেছিলেন ; 
সুতরাং তাহাদের মনোবাসন! পুর্ণ করিবার জন্য ও প্রেমের সাগর ভোলানাথের প্রেম 
অক্ু্ রাখিবার জন্যই সতী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। 

শুভদিনে শুভক্ষণে বহুদিনের আরাধ্যধন ও ভোলানাথের তপস্যার ফল “সতী; 
ভূষিষ্ঠ হইলেন । আকাশ হুইতে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। তিনি শশিকলার মত 
দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন । সতীর সৌন্দর্য শরীরে আর ধরে না, তাহার মুখের 
তুলনা! নাই, তাহার চরণের তুলনা নাই, তীহার গতির তুলন। নাই, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
সৌন্দর্ধ্য রাজি যেন একক্র সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে । সতীর চরপভঙ্গে স্থলপল্স ফুটিয়া৷ উঠিত, 
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পার্বভী 


নৃপুরনিকণে কলহংস লজ্জা পাইত। আঘর করিয়া কেহ তাহাকে ভাকিত পার্বতী, 
কেহু ডাকিত গৌরী, কেহ ডাকিত উমা। সথীদের সঙ্গে পুতুলখেলায় পার্বতীর 
কতই আনন্দ) মাটির. শিবই তাহার পুতুল। কখনও সেই মাটির শিব লইয়া তিনি 
খেল! করিতেন, কখনও তাহা পূজ। করিতেন, কখনও তাহার বিবাহ দ্রিতেন। এই 
গুতুলখেলায়-_তিনি সব ভুলিয়৷ যাইতেন। 

ক্রমে ক্রমে পার্বতী যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন। সৌন্দর্ধ্য ষেন উচ্ছুসিত 
হইয়া উঠিল। পূর্ববজন্মের বিদ্যা আপনিই আসিয়া! উপস্থিত হইল। অধিক আগ্রহের 
সহিত পার্বতী মাটির শিবের পূজা করিতে লাগিলেন। কন্তার এইরূপ গুণ ও 
শিবপূজার এই আসক্তি দেখিয়া মহাদেবকে যোগ্যপাত্র মনে করিয়। হিমালয় 
তীহাকেই কন্তা সম্প্রদান করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তিনি পাছে অস্বীকার 
করেন, এজন্য মহাদেবের কোন অনুমতি চাহিতে তাহার সাহস হইল না। 

একদিন নারদ আসিয়া বলিয়া গেলেন ষে, মহার্দেবের সহিতই তাহার পার্বতী 
বিবাহ নিশ্চিত। হিমালয় কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। সখীদের সহিত পার্বতী তপস্ত।- 
নিরত মহারদ্দেরেব নিকট যাইয়। তাহার পূজা করিতেন । মেনক৷ প্রথম প্রথম বারণ 
করিতেন 3 নারদের মুখে এই কথ শুনিয়। অবধি তিনি ও হিমালম্র শ্বতঃপ্রবৃত্ত 
হইয়া পার্বতীকে শিবপুজার জন্য পাঠাইয় দিতেন ; উদ্দেশ্য পাব্বতীকে দেখিয়া যদি 
মহাদেব হ্বয়ং বিবাহের প্রস্তাব করেন। যাহা হউক, পার্বতী এখন হইতে প্রত্যহ 
সধীদের সঙ্গে শিবপূজ। করিতে যাইতেন। এখন আর মাটির পুতুল নহে, স্বয়ং শিবই 
তাহরা উপান্ত দেবতা। 

এদ্দিকে দেবতাগণ তার কাসুরের উৎপাতে বিব্রত হুইয়া৷ পড়িলেন। সকলেই 
নিজের নিজের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়৷ বিশিষ্টরূপে লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন । 
ব্রহ্মার বরে তারকান্থর অজেয়, কেহ তাহাকে বিনাশ করিতে পারিলেন না | একদিন 
দেবতাগণ ত্রহ্মার নিকট উপস্থিত হুইয়! নিজেদের ছুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিলেন । 
বর্ষা কহিলেন, “একমাত্র শিবের পুভ্তরই তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে, অন্যথা কোন 
উপায় নাই। কিন্ত শিব এখন মহাধ্যানে নিমগ্র $ যদি গিবিরাঞ্গ কন্তা পার্বতীর সহিত 
তাহার বিবাহ হয়, তাহা হইলে ইহার প্রতিকার সম্ভব” দেবতারা সকলে মিলিয়। 
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ভারতের নারী 


ষ্বনকে হিমালয়ে পাঠাইলেন ; আশা--মদনই শিবের ধ্যানভঙ্গ করিয়! কার্ধ্য উদ্ধার 
করিবেন। ৃ 

একদিন পার্বতী যথারীতি শিবপৃজায় আগমন করিয়াছেন। মদনও অবসর 
বুঝিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সঙ্গে বসস্তও আসিয়াছে । বসস্ভের আগমনে হিমালয় নৃতন 
শ্ীধারণ করিল ; মোহুনবেশে মর্দন উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষায় রহিলেন। পার্বতী 
মহাদেবের চরণে পুম্পাঞলি দিয়া পন্মবীজের মাল! তাহার হস্তে দিতেছেন, ভক্তবৎ্সল 
মহাদেবও তাহ। গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন, এমন সময়ে মদন ফুল- 
ধঙ্ছতে সম্মোহন নামক শর যোজনা করিলেন । মহাযষোগী ক্ষণিক বিচলিত হইয়। 
পার্বতীর মুখের দিকে একবার চাহিলেন, পরে আত্মদ্বমনপূর্ববক নিজের চিত্তবিকৃতির 
কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া দেখেন-_ সম্মুখে মদন । অমনি তৃতীয় নেত্র ধক্‌ ধক 
করিয়। জলিয়! উঠিল, অগ্নিজাল! সবেগে ছুটিল, মূহ্ত্তে” মদন ভল্মীভূত হইল । দেব- 
ভারা আকাশে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। মহাদেব অবিলম্থে সে স্থান ত্যাগ করিয়া! 
চলিয়া গেলেন, পার্বতী ক্ষুপ্নমনে গৃহে ফিরিলেন । 

পার্বতী এখন বুঝিলেন, রূপে শুদ্ধপ্রেমের সম্ভব হয় না। বিনা সংযমে, বিন! 
সাধনায়, বিনা তপস্তায় প্রেম -লাভ হয় না । সুতরাং পরা-প্রেম-লাভের নিষিত্ত তিনি 
মহাতপন্তায় আত্মনিয়োগ করিলেন। বসনভূষণ ত্যাগ করিয়া তিনি বন্ধল ও চীরবাস 
ধারণ করিলেন। অনাহার, অনিদ্র। ও সর্ধবিধ কঠোরতা সম্হ করিতে লাগিলেন । 
নীতকালে আকঠশীতল জলে দাড়াইয়া, দ্াকণ গ্রীষ্মে চারিপার্থে ভীষণ অগ্নি জালাইয়া 
ঘোগিনীবেশে যোগ করিতে লাগিলেন । মুখে শুধু শিবনাম, হ্ৃদয়ে শুধু অভীষ্টদেবতা, 
হৃদবস়দেবতার অভয্পপদচিস্তা। এইরূপে বহুকাল গত হুইল $ হিমালয় তাহার সোনার 
পার্বতীর এই অবস্থা! দেখিয়া গ্রমাদ গণিলেন। 

মহাদেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভক্তবসল ভোলানাথ এইরূপ 
তপস্তায় ভক্তের নিকটে না আসিয়া? থাকিতে পারিলেন না । একদিন তিনি ছম্মবেশে 
পার্কাতীর নিকট আসিঙ়া! দেখ। দ্রিলেন। কথাপ্রসঙ্গে শিবকে পাইবার জন্ত পার্বতী 
তঠন্তা করিতেছেন জানিতে পারিয়া তিনি পার্কতীর ভক্তি-পরীক্ষার জন্য কৃম্িম 
বিজ্জরপের সহিত শিবের যথেষ্ট নিন্দা করিলেন এবং শিব সমস্ত দেবতার মধ্যে নিকুষ্ট, 
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সাবিশ্্ী 


তাহার সহিত বিবাহ হইলে যথেষ্ট দুঃখভোগ করিতে হইবে, অন্ত দেবতার সহিত 
বিবাহ হুইলে বিলক্ষণ স্থখভোগের সম্ভাবনা, ইত্যাদি বলিয়া পাব্ধতীকে পরীক্ষা 
করিতে লাগিলেন । পাব্রতী এই শিবনিন্দা সহ করিতে না! পারিয়! ক্রমশঃ উত্তেজিত 
হইয়! তাহাকে শাপপ্রদদানে উদ্ভত হুইলেন। মুহুর্তে ছন্সবেশ অন্তহিত হইল। তাহার 
উপাস্তদেবতা, তাহার হৃদয়দেবতা সম্মুখে বিরাজ করিতে লাগিলেন । শিব পাব্ব“তীকে 
বিবাহ করিতে স্বীকার করিলেন । পাঁব্বতীর তপস্তা সিদ্ধ হইল। 

হিমালয় ও মেনকা এই সংবাদে যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন এবং সত্বরই 
বিবাহের আয়োজন করিলেন । হিমালয় ব্বয়ং কন্যা সম্প্রদান করিলেন। দেবতারা 
মহানন্দে বিবাহোত্নবে যোগদান করিলেন । ভোলানাথ তাহার হারানে। সতী ফিরিয়া 
পাইলেন। দেবতাদের প্রার্থনায় শিবের অনুগ্রহে মনও পুনরার জীবন পাইলেন। 


২7 
অতি পুব্বকালে মন্্রদেশে অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন। রাজার কোন 
সম্তানাদি হয় না) অবশেষে সাবিভ্রীদেবীর উপাসনা করিয়া তিনি এক কন্তা লাভ 
করিলেন এবং তাহার নাম রাখিলেন “সাবিত্রী? ॥ দেবতার বরে জন্মগ্রহণ করিয়া 
সাবিত্রী দেবতার স্তায় রূপ প্রাঞ্চ হইলেন । ক্রয়ে ক্রমে সাবিভ্রী যৌবনসীমায় পদার্পণ 
করিলেন | রূপের প্রভায় দ্িগস্ত আলোকিত হইল | কন্তাকে বিবাহযোগ্য। দেখিয়া 
অশ্বপতি উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু সাবিস্ত্রীর উপযুক্ত পতি মিলিল 
না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া! অশ্বপতি কন্তাকে স্বয়ং পতির অস্থসন্ধান কবিতে অন্ধু- 
রোধ করিলেন | পিতার আদেশে সাবিত্রী পতির অন্বেষণে ত্বয়ং বহির্গত হইলেন। 
বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া সাবিত্রী অবশেষে এক তপোবনে আসিয়া উপনীত 
হইলেন। শাঁঘদেশের রাজ! ছ্যমৎসেন বৃদ্ধ বয়সে জরা গ্রস্ত ও দৃ্টিশক্তিহীন হইলে, 
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তাহার শক্রগণ কর্তৃক স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া! পত্বী স্বর্চা ও পুত্র সত্যবান্‌কে 
লইয়া এ তপোবনে বাম করিতেছিলেন। শুভ মুহূর্থে সাবিত্রীর সহিত সত্যবানের 
সাক্ষাৎ হইল। সাবিস্্রী সেই মুহুর্তে তাহাকে মনে মনে শ্বামিরপে বরণ করিলেন। 
পিদ্ধমনোরথ হইয়া সাবিত্রী গৃহে ফিরিয়া! আসিলেন। 

একদিন দেবি নারদ অশ্বপতির সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে 
সাবিত্রী আসিয়। সেখানে উপস্থিত হইলেন ও “তপোবনবাপী সত্যবান তাহার স্বামী" 
এই কথ! পিতাকে বলিলেন । নারদ এ বিবাহে অসম্মতি জানাইয়া কহিলেন-_ 
“সত্যবান্‌ অল্লামুং, অন্ত হইতে একবৎসর পূর্ণ হইলে তাহার মৃত্যু হইবে ।* অশ্বপতি 
সাবিভ্রীকে অন্ত কোন পাত্র মনোনীত করিতে বলিলেন । সাবিভ্্রী কহিলেন-_-”আঙষি 
মনে মনে সত্যবান্‌কেই স্বামিকূপে বরণ করিয়াছি, পুনরায় অপরকে কিরূপে বিবাহ 
করিব? সত্যবান্‌ আল্লায় হইলেও তিনি আমার ম্বামী।” কন্তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা 
জানিয়া অশ্খপতি বাধ্য হুইয়1! তপোবনে ছ্যমৎখসেনের নিকট গমন করিলেন এবং 
শুতক্ষণে সাবিত্রীকে সত্যবানের হস্তে সম্প্রধান করিলেন । সাবিত্রী শ্বশুর ও 
শ্বশ্রমাতার সহিত তপোবনেই রহিলেন। 

নারদের বাক্য সাবিত্রীর মনে সর্বক্ষণ জাগরূক রহিল। তিনি সর্বক্ষণই সেই 
দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । নির্দিষ্ট দিনের তিন দিন পূর্বে তিনি স্বামীর 
মঙ্গলকামনায় ত্রিরাত্রব্রত আরম্ভ করিলেন। অবশেষে সেই ভীষণ দিন উপস্থিত হইল । 

সত্যবান্‌ যথারীতি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিবার জন্ত বনে চলিলেন। সাবিত্রী সঙ্গে 
যাইতে চাহছিলেন, সত্যবান্‌ অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু সাবিত্রী কিছুতেই নিরস্ত 
হইলেন না । . অগত্যা সত্যবান্‌ তাহাকে সঙ্গে লইলেন। সাধবী স্বামীকে ষেন গণ্তীর 
মধ্যে বেষ্টন করিয়! চলিলেন। 

কাঠ কাটিতে কাটিতে সত্যবানের অত্যন্ত শিরঃপীড়। উপস্থিত হইল। তিনি অত্যন্ত 
অস্থির হইয়! সাবিস্রীর ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা) করিয়া! শয়ন করিলেন । সত্যবানের চেতন 
লোপ পাইল। ভীবণ রানি উপস্থিত হইল । বনের অন্ধকার, রাত্রির অন্ধকারকে যেন 
আরও ভীষণ করিয়া তুলিল। সেই দুর্ভেদ্ত অন্ধকারের মধ্যে এক দেবজ্যোতি 
বিকশিত হইয়া উঠিল; সাবিত্রী চাহিয়া দেখেন- হস্তে দণ্ড, মন্তকে কিনীট, অঙ্গে 
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লাবিত্রী 
জ্যোতিঃপুপ্ত--এক বিরাট্‌ মুর্তি! সাবিত্রী প্রণাম করিলেন। দেবতা কহিলেন-_- 
“ম! সাবিত্রী, আমি ধর্মগাজ যম, তোমার শ্বামীর পরমামুঃ শেষ হুইয়াছে। আমার 
অন্চচবের। তোমার সতীত্বতেজে অগ্রসর হইতে পারিল না, আমি স্বয়ং আসিক়্াছি 3 
তোমার স্বামীকে ত্যাগ করিয়। তুমি গৃহে গমন কর! মর্ত্যবাসী সকল জীবের অদৃষ্টে 
মৃত্যু ঘটিয়। থাকে, আমি আশা করি তুমি এজন্য ছুঃখ করিবে না'” যমরাজের 
অনুরোধে সাবিত্রী সত্যবানের শবদেহ ত্যাগ করিয়া! কিছুদুর সরিয়া গেলেন। মৃত্যুরাঁজ 
সত্যবানের দেহ হইতে অস্ুষ্ঠপ্রমাণ এক পুরুষমৃত্তি বাহির করিয়া তাহা! লইয়। চলিতে 
আরম্ভ করিলেন। সাবিত্রী তাহার অন্থসবণ করিলেন। ধর্মরাজ সাবিশ্রীকে 
ঠাহার অনুসরণ করিতে নিষেধ করিলেন | সাবিত্রী মের কথায় কর্ণপাত না করিস! 
কেবলই তাহার পিছু পিছু ছুটিতে লাগিলেন এবং কহিলেন-_“পিতঃ, আপনি বলিলেন 
“মৃত্যুই বিধির বিধান", আবার সেই বিধানেই সতীর আত্মা পতির আত্মার সহিত 
চির-অবিচ্ছিন্ন ; স্থৃতরাং নারী শ্বামীর অন্ফসরণ করিতে বাধ্য । অতএব আপনি 
আমাকে নিবারণ করিতেছেন কেন?” ধর্মরাজ সন্ত হইয়া বপিলেন__“আমি 
তোমার ধর্শজ্ঞানে পরম সম্তোষলাভ করিয়াছি। হ্বামীর পুনজ্জীবন ব্যতীত অন্ত কোন 
বর প্রার্থনা কর।” সাবিত্রী কহিলেন-_-আমার অন্ধ শ্বশুর চক্ষুলাত করুন।” 
যমরাজ কহিলেন--“তথাত্ত” | আবার কিছুদৃ্ গিয়া যম পশ্চাৎ ফিরিয়া সাবিক্রীকে 
ভন্মা্িনীর ন্যায় আসিতে দেখিয়া! বলিলেন-_“বৎসে ! তোমার স্বামীর আমুং শেষ 
হইয়াছে, তুষি গৃহে গমন কর ; তোমার উপর আমি বড় সন্ত হইয়াছি, পতি ভিন্ন 
অন্ত বর প্রার্থনা! কর।” সাবিভ্রী বর প্রার্থনা করিলেন-_-“আমার শ্বস্তর হতরাজ্য 
পুনঃ প্রাপ্ত হউন 1” যম উত্তর করিলেন “তথাস্ক”। সাবিত্রী পুনরায় চলিতে লাগ্রিলেন। 
যম কহিলেন-__“অনর্থক কেন আমিতেছ ? গৃহে যাও ।” সাবিত্রী বলিলেন_-“আমি 
গৃহে ফিরিতে অসমর্থ ; কি এক অলক্ষ্য শক্তি ষেন আমাকে স্বামীর পশ্চাতে টানিয়। 
লইয়া যাইতেছে । যেখানে স্বামী থাকিবে সেইখানেই স্ত্রী থাকিবে । আমার আত্ম! ত 
পৃের্বেই গিয়াছে, এখন দেহ যাইতেছে ।” আবার মরাজ বলিলেন-_“স্বামীর জীবন 
ভিন্ন অন্ত কোন বর প্রার্থনা কর ।” পাবিভ্রী বললেন _“আমার পিতার পুন্ত্র হউক। 
ষমরাজ “তথাস্ত” বলিয্া! চলিতে লাগিলেন । সাবিভ্রীকে আবার পশ্চাতে আমিতে 
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দেখিয়া! যমরাজ বলিলেন- “মা, তুমি বড় অবোধের ন্যায় কাজ করিতেছ । স্বামী 
পাপাচরণ করিয়া নরকে যাইলে শত্ীরও কি সেখানে যাইতে হুইবে ?” সাবিত্রী বলিলেন 
-_“ধর্মরাজ, শ্বামী জীবিতই হউন আর ম্বৃতই হউন, স্্ীলোক স্বামীর পুজা করিবেই। 
স্বীর সহিত স্বামীর ইহুকাল-পরকালের সম্পর্ক । স্ত্রী স্বামীর ধর্শের সহায়, কর্তের 
সঙ্গিনী । অতএব স্বামীর পাপে স্ত্রী নরকে যাইতেও প্রস্তুত, পৃথগ. ভাবে স্বর্গে যাইতেও 
প্রস্তত নয় ।” ধর্মরাজ বলিলেন__-“তোমার ধর্শজাঁনে অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু 
কি করিব আমু শেষ হইলে কেহ তাহাকে বাচাইতে পারে না। অতএব তুমি স্বামীর 
জীবন ভিন্ন অন্য সব বর প্রার্থনা! কর ।” সাবিত্রী কহিলেন---“পিতঃ, যখন এত অঙ্গ্রহ 
করিলেন তখন সত্যবানের পুল্র রাজা হইবে এই বর দ্িন।” যমরাজ সাবিত্রীর কথায় 
এত তন্মক্ন হইয়াছিলেন ষে, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন___“তথাপ্ত” । সাবিত্রী আশ্বস্ত 
হইলেন; বুঝিলেন স্বামীর প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবেন । তিনি পুনরায় যমরাজের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন । যম এইবার বিরক্ত হুইয়া কহিলেন--“তোমার 
প্রার্ধিত সকল বরই দান করিয়াছি, আর কি তোমার প্রার্থনা! করিবার গাছে? 
তোমার স্বামীর জীবনকাল শেষ হইয়াছে, এক্ষণে আর কোন উপাক্ নাই, তুমি গৃহে 
গমন কর। সাবিত্রী কহিলেন-_এ্ধর্মরাজ, এইমাত্র আপনি বলিলেন যে, সত্যবানের 
পুত রাজা হইবে ; তিনি ত ম্বৃত, তবে ইহ! কিরূপে সম্ভব হইবে? আপনার বাক্য 
কি অন্তথা হইবে ?” ধর্মরাজ চিন্তিত হইলেন, বুঝিলেন বালিকার নিকট তিনি পরাস্ত 
হইয়াছেন । অন্তপ্টচিত্তে ধর্মরাজ সত্যবানকে পুনজ্জীবিত করিলেন । অকপট অব্যভি- 
চারিণী পতিভক্তির নিকট সাক্ষাৎ মৃত্যুদদেবতাকে পরাজয় শ্বীকার করিতে হইল। 
সাবিত্রী সত্যবান্‌কে লইয়া হৃষ্টচিত্তে ফিরিয়া আসিলেন। সত্যবান্‌ যেন নিত্রা হইতে 
উঠিলেন, তিনি এ পর্ধ্যস্ত কোন সংবাদও জানেন ন]|। রাব্রি হইয়াছে, অথচ সাবিত্রী 
তাহার নিজ্ঞাভঙ্গ করেন নাই বলিয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন। পরে সাবিত্রীর 
মুখে তাহার মহানিজ্রার কথা ও তাহার চেষ্টায় পুনজ্জীবন লাভ করিয়াছেন শুনিয়া 
ধন্ত হুইলেন। 

$& সত্যবান্‌ ও সাবিত্রীকে বহুক্ষণ দর্শন না করিয়া অন্ধ রাজা ও তাছার পত্বী বড়ই 
শোকাকুল হইলেন ; সহস! অন্ধের নয়ন দর্শনক্ষম হইল ? উভয়ে আশ্চধ্যান্বিত হইলেন। 
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অনবূযা 
পত্যবান্‌ ও সাবিত্রী হর্যোৎফুল্লচিত্তে কুটীরে আগমন করিলেন। তীহাদের নিকট 
সমস্ত শ্রবণ করিয়া অন্ধরাজা ও বাণী সাধ্বী-সতী সাবিত্রীকে সহম্র আশীর্বাদ 
করিলেন। অপুত্রক, পিতার শতপুত্র হইল। সাবিত্রী পুত্রের জননী হইয়া রাজ্য 
ভোগ করিতে লাগিলেন। সাধবী স্তী শ্বামীর জন্য যমের নিকটে যাইতেও ভীত 
হল ন!। 


অনপুয়। 


ভারত-রমণীর সতীত্বের অন্যতম উজ্জ্বল আদর্শ-_খধিপত্বী নহয় । ইনি ব্র্ধার 
মানসপুত্র মহধি অত্রির সহধন্সিণী। তৎকালে ইহার সতীত্বমহিম। বিশ্ববিশ্রুত ছিল। 
কেবলমাত্র পাতিব্রত্য দ্বারাই ইনি অসাধারণ ক্ষমতা অঞ্জন করিয়াছিলেন । 

একদিন ব্রহ্মা, বিষুণ ও মহেশ্বর ইহার সতীত্ব পরীক্ষার জন্ত ব্রাহ্মণবেশে মহর্ষি 
অল্রির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎ্কালে মহধি আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না, 
কার্ধ্যবশতঃ স্থানাস্তরে গিয়াছিলেন। অগত্যা অনসুয়াকেই অতিথি-সৎকাঁরের ভার 
গ্রহণ করিতে হইল। তিনি ষথাবিধি পাস্ধ-অর্থ্যাি প্রাথমিক আতিথ্য প্রদানপূর্ববক 
ক্ষুধার্ত অতিথিগণের জন্য যথাশক্তি অন্ন-ব্যগরনাদি প্রস্তুত করিয়া! অতিথি ব্রাক্ষণগণকে 
আহারার্৫থ আহ্বান করিলেন । খাইতে বসিয়। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন__-“আমর! প্রত্যেকে 
এইকপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ষে, বস্ত্রাচ্ছাদিত কোন ব্যক্তি পরিবেশন করিলে আমরা সে 
অন্ন স্পর্শ করিব না।” অতিথিগণের এই কথায় সাধ্বী অনন্যা মহাসমস্থায় 
পড়িলেন। ক্ষুধার্ড অতিথি ভোজনের আসনে উপবিষ্ট শ্বামী কখন আসিবেন 
তাহার কোন ঠিক নাই ১ তিনিই বৰ! কেমন করিয়া প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষগণের সম্মুখে 
বস্ত্রাচ্ছারদিত ন! হুইয়! পরিবেশন করিবেন? অতুক্ত অতিথি বসিয়া থাকিলে বা 
উঠিয়া! চলিয়া গেলে আশ্রমধর্শের হানি হয়) অথচ পরিবেশন করিতে গেলে 
সভীত্বধর্খ ব্যাহত হয়। এখন সতী উভয়সঙ্কটে পড়িয়! সঙ্কটহারী মধুন্থদনকে স্মরণ 
করিয়া মন্ত্রপূত জল অতিথিগণের মস্তক ছিটাইয়া। দিলেন। সতীঘত্বমহিমায় তৎক্ষণাৎ 
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অতিথিগণ সম্ভোজাত শিশুর আকার প্রাপ্ত হইলেন। তখন অনন্ুয়! শিশু তিনটিকে 
কোলে লইয়৷ তাহাদিগকে স্তপ্তপান করাইতে লাগিলেন। 

এদিকে সরম্বতী, লক্ষ্মী এবং পাব্বতী স্ব স্ব স্বামীর অদর্শনে খুঁজিতে খু'জিতে 
সেই আশ্রমে উপস্থিত হুইয়! ব্রিমুত্তির এই অদ্ভূত পরিবর্তন দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত 
হইলেন এবং তাহাদের উদ্ধার-মানলে তপন্তা করিতে লাগিলেন। তপন্তার ফলে 
তথায় দেবারদিদেবের আবির্ভাব হইল এবং ত্রিমৃত্তি তাহাদের পৃব্বণবস্থা ফিরিয়া 
পাইলেন। অনন্য! যখন দেখিলেন ষে, অতিথিত্রয় ছন্পুবেশ ব্রহ্ধা, বিষু ও মহেশ্বর, তখন 
তিনি তাহাদের পদতলে পড়িস্না মাঞ্জনা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। ত্রিমুর্তি সন্তুষ্ট 
হইয়। তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। অনন্য়া বলিলেন যে, “যদি আপনারা 
আমার উপর সন্তষ্ট হইয়া থাকেন তবে বর দ্দিন ষে, আমি যেন আপনাদের মত 
গুণমম্পন্ন পুত্র লাভ করি ।” মৃত্তিত্রয় 'তথাস্ত' বলিয়া! অস্তহিত হইলেন। কালক্রমে 
ইহার গর্ভে ব্রন্ধা,বিষু। এবং মহেশ্বরের অবতান্বরূপ মহর্ষি দত্তাত্রেয় জন্মগ্রহণ করেন। 
সতী অনস্থয়া সতীত্ব মর্যযাদ্দায় চিরদিনই পুজা পাইয়! আলিতেছেন। 


অক্রন্ধতী 


ভারতের নাপীকুলশিরোমণি বশিষ্ঠ পত্বী অরুদ্ধতী। সতীত্বের এমন গরিমাময় 
আদর্শ, এমন বিদুষী ও ক্ষমতাপরাদ্ণা তাপমী নারী ভারতের চিরবুগের পৃজা ও 
শ্রদ্ধার পাত্রী। যজ্ঞাগ্রি হইতে ধাছার জন্ম, ধিনি আজীবন পৃতচরিত্রা ও 
শুদ্ধচিত্তা, তিনি যে সকল নারীর আদর্শের পাত্রী হইবেন, তাহাতে আর 
বিজ্িচত। কি? 

ঈান্ষে লিখিত আছে- ব্রদ্মার মানসকন্া সন্ধ্যাই অরুত্ধতীরূপে মর্ভে্য জন্মগ্রহণ 
করেন। লোহিত সাগরের তীরে চন্দ্রভাগ! নামে এক পব্বতে ইনি আরাধ্য দেবতা 
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বিষ্ঠর সাক্ষাৎলাতের আশায় বহুকাল তপস্তা করিলেন; কিন্ত অতি কঠোর 
তপন্যাতেও বিষ্ণুর সাক্ষাৎলাভ হইল না; তপন্যার ক্রটি কিছুই হুয় নাই, তথাপি 
আব্াধাদেব সাক্ষাৎ দিলেন না কেন, এই চিন্তায় সন্ধ্যার শরীর শীর্ণ ইতে লাগিল। 
শাস্ত্রে বলে, কোন ইঞ্গুরুর নিকট দীক্ষা! না লইলে তপস্যা সফল হয় না। তপস্যা 
আরস্তের পূর্ব্বে অকন্ধতী কোন দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই বলিয়াই তাহাকে এরূপ 
বিপর্দে পড়িতে হইয়াছিল। অবশেষে প্রজাপতি ব্রহ্মার দয়া হইল। স্ধ্যাকে 
দীক্ষা! দিবার জন্য স্বয়ং ্রন্ষা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বশিষ্টদেবকে পাঠাইলেন। সন্ধা! বশিষ্ঠের 
নিকট হুইতে দীক্ষা লইয়া! পুনরায় তপস্য! আরম্ভ করিলেন। এবার সন্ধার কঠোর 
তপস্যায় আবাধ্যদেব স্বয়ং আসিয়| সন্ধ্যাকে তাহার অভিলষত বর প্রার্থনা করিতে 
বলিলেন। সন্ধ্যা সখশাস্তিঃ ধন-এশ্বধ্য, রাজবৈভব প্রভৃতি কিছুই না চাহিয়া শুধু 
পাতিত্রত্য বর গ্রার্থন৷ কৰিলেন। বিষু বলিলেন__“এ জন্মে তোমার এই তপন্তার 
জন্য তুমি মেধাতিথি খষির যজ্ঞে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবে । এ জন্মে তোমার কামন। 
পূর্ণ হইবে। তৃমি এ জগতে সতীত্বের চরম আদর্শ রাখিয়া অবশেষে স্বামীর সহিত 
নক্ষত্রমগুলে চিরদিন বাম করিবে ।” 
কিছুকাল পরে চন্রতাগ। নদধীতীরস্থ এক তপোবনে মেধাতিথি খধি জগতের মঙ্গলের 

জন্ত জ্যোতিষ্টোম ঘজ্ঞ আর করিলেন; স্বর্গের সকল দেবতাই সেই যজ্জে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। শ্বয়ং ভগবান হইতে সকল দেবতাই মেধা তিথির হজ্জে সন্ত হইয়! 
আপন আপন স্থানে চলিয়া! গেলেন। যজ্ঞশেষে ভম্মরাশি সরাইবার সমক্স তিনি সেই 
ভন্মমধ্যে এক পরমাহ্থন্দরী শিশু-কন্। দেখিতে পাইয়া! খুবই আশ্চর্ধ্যান্থিত হুইলেন। 
এমন সময় দৈববাণী হইল-_“ইনি ব্রহ্মার মানসকন্তা ১ পুণ্যকর্্ম সম্পাদন করিয়া জগতে 
উজ্জ্বল আদর্শ রাখিবার জন্য আবার জন্মগ্রহণ করিলেন ।” 

মেধাতিথি তৎক্ষণাৎ শিশু-কন্তাটিকে কোলে লইয়া খুব আদর-যত্ব করিতে 
লাগিলেন। তখন ইহার নাম রাখিলেন “অকুত্ধতী” অর্থাৎ ধিনি কোন কারণে 
ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করেন ন1। 

খুব কম খধিই বিবাহ করেন এবং ইহাদের সম্তানাদি কমই হয়, কিন্ত প্রত্যেক 
ঝধির শিষ্য থাকে অনেক। মেধাতিখির আশ্রমেও ব্ুসংখ্যক শিষ্য ছিল। 
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মেধাতিথি, তাহার পত্বী ও বহু শিষ্তের অপার নহে ও পরম যদ্ধে অরুন্ধতী দিন দিন 
শশিকলার ন্তায় বর্ধিত হইতে লাগিলেন। যখন অরুত্ধতী সকল রকম স্ত্রীশিক্ষায় 
স্থৃশিক্ষিতা হইলেন, যখন তীহার হৃদয় জ্ঞানে, করুণায়, শুচিতায় পূর্ণ হইল, যখন 
যৌবনের পরিপূর্ণ রূপলাবপ্য সারা দেহে ফুটিয়া উঠিল, তখন সকলে দেখিলেন একটা 
সাক্ষাৎ দ্বেবীপ্রতিমা | 

অরুদ্ধতী যৌবনে পদার্পন করিবার কিছুকাল পরেই দৈবক্রমে মেধাতিধির আশ্রমে 
বশিষ্ঠদেব আপিয়া উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠদেব অরুদ্ধতীর প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ 
হহলেন। অরুদ্ধতীও বশিষ্ঠদেবকে দেখিয়! বিচলিতা। হইলেন। মনে হইল, ইনিই 
ষেন তীহাপ্ণ ইহকালের ও পরকালের দেবতা । অকুম্কতী এই ভাবাস্তরের কথা 
ধাষিপত্বীৰ নিকটে গিয্বা কহিলেন । খধিপত্বী কহিলেন, “মহর্ষি বশিষ্ঠদেবই এ জগতে 
জ্ঞানে ও ধর্মে শ্রেষ্ঠ । গত জন্মে ইনিই তোমাকে দীক্ষা দ্িয়াছিলেন বলিয়াই 
তুমি বিষুর সাক্ষাৎ-দর্শনলাঁভ করিয়াছিলে। ব্র্ধার ইচ্ছায় ইনিই এ জন্মে তোমার 
স্বামী হইবেন। এই মহধির সেবা করিয়াই তুমি জগতে সতীত্বের আদর্শ রাখিয়া 
যাইবে ।” 

এঁ আশ্রমে ধশিষ্টদেবের হঠাৎ আগমনে মেধাতিথি বভই সন্তষ্ক হইলেন। সর্বজ 
খধি বুঝিলেন অকুষ্ধতীর বিবাহকাল উপস্থিত বলিয়া দৈবক্রমে বশিদেব তাহার 
ক্মাশ্রমে আগমন করিয়াছেন । তিনি বশিষ্ঠটদেবের নিকট অরুদ্ধতীর বিবাহের প্রস্তাব 
করিলেন। বশিষ্ঠদেব কোনরূপ আপত্তি না করিয়া বিবাহ করিতে সম্মত হুইলেন। 

শুভদ্দিনে শুভক্ষণে স্বর্গের সকল দেবতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া মেধাতিথি ব্রহ্্থি 
বশিষ্ঠের হস্তে তাহার বভ আদরের, বড গ্েহের কন্তাকে সমর্পণ করিলেন। 
দেবতারা ধন্ত ধন্য করিতে লাগিলেন । বিবাহের পর স্বামীর সেবাই অকন্ধতীর 
একমাত্র ধ্যান জ্ঞান হইয়া উঠিল। স্বামীর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি 
ধন্যা হইলেন। 
র্‌ কালে সতী অরুন্ধতী শতপুতর প্রসব করেন। পুত্রগণও বশিষ্ঠদেবের স্তায় সুশিক্ষিত 
ও জানী হুইয়াছিলেন। পুত্রপালনকালেও অরুদ্ধতী কোনদিন স্বামিসেবা ভুলিয়া 
ঘান নাই। অরুদ্ধতীও ত্বামীর ন্যায় ক্ষমাশীল! ছিলেন । বিশ্বামিত্রের সহিত বিবাদে 
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অরুদ্ধতী 
শত পুজ্রের নিধনে যেদিন বশিষ্ঠ ক্ষমা! ও ধৈর্ধোর সীম! অতিক্রম করিয়া বিশখ্বামিআ্রকে 
তন্ষশাপ দ্বিতে উদ্ভত হুইয়াছিলেন, সেদিন অরুদ্ধতী ন্বান্গীর ক্রোধ নিবৃত্ত করিয়! 
তাহাকে এ মহাপাপে লিপ্ত হইতে দেন নাই। তখনকার ত্রাহ্ধণ বা ধষি তাহাদের 
তগব্দ্‌-তুল্য শক্তির প্রভাবে কোন €োন স্থলে ব্রহ্ষশাপ দিদা নিজেদের শক্তিক্ষয় 
করিতে বাধ্য হইতেন এখং সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্ত আবার বন্ুকাল কঠোর 
সাধনা করিয়া! পাপক্ষালন করিতেন । কিন্তু বশিষ্ঠদেব অকুদ্ধতীকে অর্ধাঙ্গিনীক্ষপে 
পাইয়া এক্ধপ পাপে কোন দিন লিগ হন নাই। 

এ জগতে বহুকাল সংসার করার পর অকদ্ধতী স্বামীর সহিত স্বর্গে যাইয়া! তাহার 
পহিত এখনও বসবাদ করিতেছেন । আজ পর্যন্তও ইহার সপ্তবিমগুলে থাকিয়! 
বামদের পুপ্যকর্ট্বের জন্য আশীব্বাদ করিয়া থাকেন। উত্তর আকাশে ঞ্বনক্ষত্রের 
নীচেই এই অপ্তর্ষিমগুল। এই সাতটী নক্ষব্রের মধ্যে ষে উজ্জল ক্ষুক্র নক্ষত্র দেখিতে 
পাওয়। যায়, সেইটী বশিষ্ঠের সহধন্মিণী সতীশিরোমিণি অরুন্ধতী । 

কত হাজার বৎসর আগে অরুন্ধতী স্বর্গে গিয়াছেন, কিন্তু তাহার সতীত্ব-মহিম! 
শাজও বিলীন হয় নাই । আজও সেই পুণ্যমহিমা চির-উজ্জবল । হিন্দুনারীর বিবাহের 
প্ময়ে এই সতীব নাম ভক্কিভরে উচ্চারণ করিতে হয়, এবং বর কম্তাকে আকাশে 
অরুদ্ধতীকে দেখাইয়া দেন । কন্তাও অরস্কতীকে লক্ষ্য করিপ্া এই মন্ত্র পাঠ করেন-- 

"হে অকুষ্কতি! আমি ষেন তোমারই মত আষার পতিতে কায়মলোবাক্যে লগ্ন 
হইয়া থাকিতে পারি 1” 
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সীতা 


বাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু পবিত্র তাহা! সীতা! অর্থে ব্যবহৃত হুইয়1 থাকে 
সব্বংসহ। সীতার মত হওয়। সকল শ্ীলোকে রই উদ্দেস্ত | এই সীতা মিথিলার বাজ 
রাজধি জনকের কন্ত। | প্রবাদ আছে, যজ্ঞের জন্ত ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে গিয়া জনং 
রাজ! এক রূপলাবপ্যবতী কন্ত। প্রাঞ্থ হন এবং সেই কন্তাকে তিনি নিজের কন্তা- 
ন্তা্ধ লালনপালন করেন। লাঙ্গলের সীভা অর্থাৎ ফল। হইতে উঠিয়াছিলেন বলিয 
সেই কন্ত! 'দীতা” নামে অভিহিত হন । 

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সীতার ব্ধপ দশ দিক আলোকিত কবিতে লাগিল । তাহা 
গুণের সীমা ছিল না। পিতার নিকট হইতে ষখন সব্বশাম্ ও সব্ব ধর্ম শিক 
করিলেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ছয় বৎসর । 

রাজবি জনক কন্তার বিবাহকাল উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া তাহাকে উপযুক্ত 
পাঞ্জের হস্তে দান করিতে মনম্থ করিলেন । বহু নাধনায় প্রাপ্ত হুরধন্ছু তাহার গৃহে 
ছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন--যে-কে্হু মেই ধন ভঙ্গ করিতে পারিবেন 
ঠাহাকেই তিনি কন্তা দম্প্রদান করিবেন । একে একে সকল দেশের রাজকুষারগর্ণ 
আসিলেন, কিন্তু ধন্থ ভঙ্গ কর! দূরে থাকুক, অনেকেই তাহা৷ তুলিতেও পারিলেন না। 
লঙ্কার রাক্ষসরাজ পাবপও ছদ্নবেশে আগ্িয়াছিলেন, তিনিও অসমর্থ হইয়। লজ্জা. 
ক্ষোভ, অপমান লইয়া ফিরিয়! গেলেন । জনক মহাচিস্তিত হইলেন। 

বিশ্বামিত্র ধধি তাড়কা রাক্ষসীর উৎপাত নিবারণ করিবার নিমিত্ত অযোধ্যা 
রাঁজ। দশরথের নিকট হইতে বাম ও লক্ষমণকে ভাড়কাবধের জন্ত লইয়া গিয়াছিলেন। 
ভাড়কাবধের পরে বিশ্বামিত্র রামকে সীতার উপযুক্ত পান্্র মনে করিলেন এবং দু 
ভাইকে লইয়া জনকের সভায় উপস্থিত হইলেন । বিশ্বািত্রের আদেশে রা: 
বলীলাক্রমে সেই ধন্ছ ভঙ্গ করিলেন। দৃশরথ দংবাদ পাইয়া মিথিলায় আসিলেন 
রামের সছিত সীতার বিবাহ হইল। জনকের তিন ভ্রাতুণ্পুত্রীর সহিত রামের আপন 
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 লীত। 

তিন ভ্রাতারণ্ড বিবাহ হইল। সীতা ও অন্তান্ত বধূদের লইয়! দশরখ অযোধ্যায় 
'ফরিলেন । 

অযোধ্যায় গিয়া সকলেরই কয়েক বৎসর বেশ স্থখে কাটিল। দশরথ অত্যন্ত বৃদ্ধ 
হওয়ায় জ্যোষ্টপুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু রাণী 
কৈকেয়ী দাসী মন্থরার প্ররোচনায় নিপুত্র ভরতকে রাজ! করিবার উদ্দেশ্টে কৌশলে 
রামের চৌদ্দ বর বনবাস ঘটাইলেন। রামের বনগমনই স্থির হইল। 

রাষ একে একে সকলের নিকট হুইতে বিধায় লইয়া শেষে জানকীর নিকটে 
উপস্থিত হইলেন। কহিলেন_-“জানকি মনে করিয়াছিলাম, বুঝি আমাদের 
চিরদিনই স্থখে কাটিবে। কিন্ত বিধাতার ইচ্ছা! অন্তরূপ। পিতৃসত্য পালন করিবার 
জন্ত আমি বনবাসা হইতে চলিয়াছি। তুমি এই চতুর্দশ বৎসর গুরুজন সেবায় নিষুক্ত 
থাকিও। আমায় বিদায় দাও ।” এই কথায় সীতা কহিলেন--“তুমি ষদ্দি বনে 
গমন কর, তাহা হইলে আমি কি সুখে রাজপ্রাসাদে থাকিব? তুমি আমার একমাত্র 
গুরু $ তৃঙ্বি যখন ধেভাৰে থাকিবে, আমিও সেইভাবে থাকিব। তোমারই নিকট 
হইতে শুনিষ্কাছি, স্বামী ভিন্ন স্্ীলোকের অন্ত গতি নাই । তুমিই ত বলিতে, *;নীর 
জীবনই স্ীর জীবন? স্বামীর স্থখেই আবীর স্থখ | তুমি ঘদি বনে যাও, আমি দাশী 
হইয়া সঙ্গে যাইব । দাসীর সেবায় তোমার কষ্টের অনেক লাঘব হইবে ।” রাম এই 
ছুঃখের মধ্যেও স্থথী হইলেন, কিন্ত অশেষ প্রকারে সীতাকে বনবাসের ক্লেশের কথা 
বুঝাইলেন। সীতা উত্তর করিলেন--“তোমার সঙ্গে তরুতলে বাম করিলেও আমি 
তাহা দ্বর্গ বলিয়া মনে করিব; তোমার সঙ্গে থাকিয়। ধূলি-ধুরিত হইলেও তাহা 
চন্দন-শোভিত বলিয়া মনে করিব। কুশকণ্টকে শরীর বিদ্ধ হইলে আমি তাহ! 
তোষার ন্মেহ-চুম্বন বলিয়া! মনে করিব। তুমি আমাকে সঙ্গে না লইয়া গেলে আমি 
নিশ্চক্ই প্রাপত্যাগ করিব” সীতার এইরূপ দৃঢ়গ্রতিজ্ঞা শুনিয়া রাম তাহাকে লঙ্গে 
লইতে বাধ্য হইলেন। বাম, সীতা ও লক্ষ্মণ অযোধ্যা অন্ধকার করিয়! বনে চলিলেন ; 
এদিকে পুত্রশৌকে রাজ! দশরথ দেহত্যাগ করিলেন। 

রামকে ফিরাইক়্া আনিবার জন্য ভরত চিত্রকুটে আসিয়া উপস্থিত হুইলেন। রা 
অনেক বুঝাইয়া! তরতকে আশ্বস্ত করিলেন। ভরত তখন নিরুপায় হইয়া রামের 
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স্ভারতের নারী 


পাহকা লইয়া! অযোধ্যায় ফির্সিলেন। এই পাকার নীচে থাকিয়া ভরত রাজ্াযশাসন 
কবিতে লাগিলেন। 

এদিকে রাম অনেক বনে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে পঞ্চবটি বনে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। সেখানে কুটীর নির্মাণ করিয়া তিনজনে বান করিতে লাগিলেন! 
সেখানে রাক্ষসের বড়ই উৎ্পাত। সেখানে লঙ্কার রাজা রাবপের ভগিনী শৃর্পণথা 
একদিন রাষ-লক্ক্ণকে দেখিতে পাইয়া রামকে বিবাহার্থ অন্তরোধ করেন । ইহাতে 
তিনি রাম-লক্ষণের নিকট থে অপমানিত হইয়। ভ্রাতার নিকট গিয়। নিজের 
ছুঃখের কথা বলিলেন। রাবণ শূর্পণখার মুখে সীতার সংবাদ পাইয়1 তাহাকে হরণ 
করিবার জন্য মারীচ নামে এক রাক্ষসকে পাঠাইয়। দেন এবং নিজেও সাঙ্গ আসেন। 
মারীচ স্বরণমগরূপে বামকে কুটার হইতে অনেক দুরে লইয়া যায় । মারীচের কৌশলে 
লক্ষণকেও কুটীর ত্যাগ করিতে হুইল। সেই স্থযোগে ছুই দশানন অঙ্গ্যাসিবেশে 
সীতার কুটীর ঘারে আনিয়া উপস্থিত হইল। সরলহদয়া সীতা তাহাকে ভিক্ষা দিছে 
অগ্রসর হুইবামাজ্্র ভণ্ড নিজমৃত্তি ধারণ করিয়া সীতাকে সবলে রথে তুলিয়া লইয় 
পলায়ন করিল।॥ তারপর সীতা এইরূপে রাম হইতে পৃথক হইলেন এবং লঙ্কা 
রাঁবণের বন্দিলীকূপে থাকিতে বাধা হুইলেন। রামের বিরছে সীতা মবৃতগ্রাঃ 
হইলেন। 

রাম ও লক্ষণ বহুকষ্টে সীতার সন্ধান পাইলেন। স্থগ্রীব ও হনুমান্‌ প্রভৃঘ্ি 
বানরগণের সহিত তীহাদ্দের বন্ধুত্ব হইল। বাস্ুনন্দন হন্গমান্‌ এক লাফে সাগ- 
পার হুইয়] লঙ্কায় উপনীত হইলেন এবং সন্ধান করিয়া! জানিলেন, সীতা অশো কবে 
চেড়ীগণে বেষটিতা হুইয়া আছেন। সেই চেড়ীগণ অন্ত কাজে ষাইলে হ্মা 
সীতার কাছে গিয়া বপিলেন--“দেবি, আপনার স্বামী বহুকষ্টে আপনার সন্ধা: 
পাইয়া আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন এবং আপনি এখানে আছেন নিশ্চয় জানিহে 
তিনি সসৈন্ঠে লঙ্কা আক্রমণ করিয়া আপনার উদ্ধার করিবেন।” সীতার মলি: 
বেশ ও জান মুখ দেখিয়। হহুমান্‌ ভাবিলেন, মাকে আর বেশীদিন এখানে রা" 
চিত নয়। তাই তিনি বলিলেন---“মা, যদি কষ্ট একেবারে অসহ হুইম্স থাকে 
তাহা হইলে আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন, আমি এক লাফে সাগর পার হুইয় 
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সীতা! 


আপনাকে শ্ীরামের নিকট লইয়! যাইব ।” সীতা যদিও হনুমানের নিকট নিদর্শন 
পাইয়্াছিলেন যে, হস্থমান্‌ প্রীরামেরই ভক্ত ও চর, তথাপি পরপুরুষের স্বদ্ধে উঠিয়া 
রক্ষা পাওয়া এবং বীরশ্রেষ্ঠ হরধহ্ুভঙ্গকারী রামের ভার্ধ্যার পক্ষে চোরের মত 
পলায়ন করা তাহার ম্বামীর অগৌরবের হইবে ভাবিয়া যাইতে অস্বীকার করিলেন। 
বাধ্য হুইয়। হস্থমান্‌ ফিরিয়া আসিয়া শ্রারামকে সমস্ত নিবেদন করিলেন ; শ্রীরামচস্ত 
ধানরগণের সাহায্যে সাগরের উপর ভারতের উপকূল হইতে লঙ্কান্বীপ পর্যান্ত এক 
দুবৃহৎ সেতু বাধিষ্না লঙ্কা! আক্রমণ করিলেন এবং রাবণ ও তাহার সৈম্গণকে বধ 
করিয়া সীতার উদ্ধার করিলেন । 

এতকাল পরগৃছে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রজারা যদি সীতার উপর কোন 
কলঙ্ক আরোপ করে এবং তাহাতে যদি বংশমর্্যাদ! ক্ষুণ্ন হয়, এই ভয়ে রাম সীতার 
অন্সিপরীক্ষা করাইলেন ? সাধবী সীতা! ইহা নীরবে অনুমোদন করিলেন ? সীতা 
অগ্গিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সকলে অযোধ্যা ফিরিয়া আপিলেন। 

এদিকে কৈকেয়ীর পুত্র ভরত, জোট্ঠ ভ্রাতা অন্ুপস্থিতিকালে তাহার পাছুক! 
পিংহামনে রাখিয়। নিজে ভ্ুদীয় ভূত্োর ন্যায় প্রজাপালন করিতেছিলেন। এখন 
প্ররাষকে পাইয়। তাহাকে পিংহাসনে বসাইলেন। অযোধ্যাপুরী আনন্দসাগরে মগ্ 
হইল, কিন্তু তখনও সীতার ছুঃখের অবসান হুইল না। অগ্নিপপীক্ষা গ্রজারা কেহ 
চক্ষে দেখে নাই, স্থৃতরাং তাহা বিশ্বাস না করিয়া অনেকে মীতার উপর মিথ্যা কলঙ্ক 
আরোপ করিতে লাগিল। চরমূুখে এই সংবাদ পাইয়া! প্রজারঞ্জক রাম পুনরায় 
নীতার বনবাষের ব্যবস্থা করিলেন । লক্ষণ সীতাকে লইয়া কৌশলে বান্া?কির 
তপোঁবনে রাখিয়া! আসিলেন। 

দীতার দুঃখের সীমা রহিল না। সীতা! তখন পূর্ণগর্ভা । রাজরাণী মুনির কুটীরে 
ধমজপুত্র প্রসব করিলেন। রাজকুমারদ্বিগের জন্মে কথা রাম, লক্ষণ প্রভৃতি 
জানিলেন না। বান্মীকি ঘথাকালে তাহাদের জাতকন্মাদি সমস্ত সংস্কার করাইয়! 
সব্বশাস্ম ও অস্তরবিদ্ত! শিক্ষা করাইলেন। পূর্বেই বাম্মীকি রামায়ণ বচন] কবিয়্াছিলেন ঃ 
এই সময়ে লব-কুশকে বামাক়ণ-গান শিখাইলেন। লব-কুশের মুখে বান্মীকি-রচিত 
রাষায়ণ-গান শুনিয়া সীতা ত্বামিবিরহ ভুলিক্স! যাইতেন । 
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ভারতের নারী 


অতঃপর মহাসমারোহে শ্রীরামচন্দ্র অশ্বষেধ-বজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। হিন্দুশাতে 
আছে--কোন ধর্মকার্ধ্য ভ্রী-বর্তমানতায় শ্বামী একাকী করিতে পারেন না। সেও 
হজের জন্ত সীতার ন্বর্ণনৃত্তি গড়াইতে হইল । সমস্ত রাজ! ও মুনিদের নিমন্ত্রণ হুইল 
বান্মীকি লব-কুশকে সঙ্গে লইয়া! সেই ষজ্জে আসিয়া! লব-কুশকে দিয়! পামায়ণ-গা 
করাইলেন। সকলেই লব"কুশের রামশ্চরিত গান শুনিয়। মুগ্ধ হইলেন । রাষের সীত 
স্থৃতি জাগরূক হওয়ায় তিনি অস্থির হইলেন । বান্সীকি সীতাকে অযোধ্যায় আনলেন 
সীতার মনে স্বামীর প্রতি কোন বিদ্বেষভাব ছিল না। কেবলমাত্র প্রজাদে: 
মনোরগুনের জন্যই যে তীহার স্বামী এরূপ কার্য করিয়াছেন, তাহ] তিনি বিশিষ্ট 
রূপে জানিতেন । তাই স্বামীর প্রতি তাহার ভক্তি বিন্বুমাত্রও বিচপিত হয় নাই 
আীতাকে গ্রহণ করিবার জন্য বান্মীকি রামকে অঙ্থরোধ রিলেন। কিন্তু পুনরা 
পরীক্ষা কথ! উঠিল। পরীক্ষার কথা শুনিয়া সীতার [নিগের প্রতি অত্যন্ত শব 
জন্মিল। বারবার এই মন্মাস্তিক অপমান সীতা সহ করিতে পারিলেন না । তিওি 
কাঁদিতে কারিতে কহিলেন -*ভগবতী বন্থন্ধরে ! হ্িধা হও, আমি তোমার বব 
প্রবেশ করি ১” এই বলিয়া সীতা মৃচ্ছিতা হইলেন। সহসা সভাস্থল ছিখণ্ড হইল 
পাতাল হইতে এক দেবীমুদ্তি উঠিয়া সীতাকে লইয়া অস্তহিতা হইলেন। সক. 
হাহাকার কা'গয়া উঠিল । সীতা পৃাথবী হইতে উঠিয়াছিলেন, আবার পৃথিবীতে 
লীন হইলেন। 


কাজা বিড 
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শৈব্যি। 


ত্রেতাষুগে হ্র্যবংশে হরিশ্জ্ নামে এক রাজ! ছিলেন। শৈব্যা ত্বাহার 
মহিষী। রাজপুরীতে কোন অভাবই ছিল না। বহুদ্দিন প্রার্থনার পর রাজদম্পতি 
এক পুত্র লাত করিলেন। তাহার নাম রাখিলেন রোহিতাশ্ব। শৈব্যার সুখের 
লীমা রহিল না। 
কিন্তু সুখের দিন কাহারও চিরকাল থাকে না শৈব্যারও থাকিল না। হরিশ্চন্ 
একদিন স্বগয়া করিতে করিতে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একস্থানে 
রমণীর আর্তনাদ শ্রবণ করিলেন। সেখানে উপস্থিত হুইয়] দেখেন- এক খবি ত্রিবিস্কা 
সাধন করিতেছেন। ব্রিবিস্তা এরূপ আর্তনাদ করিতেছিলেন। হরিশ্চন্্র উহাতে 
ব্যথিত হইয়া খধিকে এ জঙ্বন্ত পৈশাচিক কার্ধ্যের জন্য বিলক্ষণ তিরস্কার করিলেন । 
সেই খষি অপর কেহ নহেন, তিনি রাজধি বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্র ক্রোধে জ্ঞানহাবা 
হইয়া! রাজাকে শাপ প্রদান করিতে উদ্ভত হইলেন। কিন্ত রাজ! অনেক অনুনয় 
করায় তিনি শাস্ত হইলেন। হরিশ্ন্ত্র আত্মপরিচয় দিলে, তিনি কহিলেন_“তোমার 
কর্তব্য কি?” রাজ! উত্তর করিলেন--“দান”। বিশ্বামিজ কহিলেন- আমাকে 
কি দান করিবে?” রাজা তৎক্ষণাৎ ভাহাকে সসাগর। সন্থীপ! পৃথিবী দ্বান করিলেন 
এবং দ্বানের উপযুক্ত দক্ষিণা সহম ত্বর্ণমুন্রাও দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্ত ঘখন 
নমাগরা সম্ধীপ। পৃথিবী দান করিয়াছেন, তখন রাজকোধ পর্যন্ত দান কর! হইয়াছে? 
সৃতরাং অর্থ কোথায় পাইবেন ? অধিকন্ত বিশ্বামিত্র তাহাকে তাহার প্রদত্ত পৃথিবীর 
মধ্যেও বাস করিতে দিলেন না। হরিশ্চন্দ্র তিন দিনের তিতর হৃক্ষিণা দিবেন বলিয়। 
গ্রতিশ্রত হইলেন। হিন্দুশাস্ত্ে আছে-_বারাপসী বিশ্বনাথের জিশূলের উপর অবস্থিত, 
অতএব পৃথিবীর বাহিরে; স্থতরাং তাহার বারাণলী গমনই স্থির হইল। 
রাঞ্জমহিষী ১শব্য।, ধিনি সমাগরা সন্বীপ! পৃথিবীস্বরের পত্ধী, তখন তিনি ভিখারিপীর 
বেশে প্রকাশ্ঠ রাজপথে বাহির হইলেন । রাজকুমার রোহিতাশ্ব তখন পথের তিখারী। 


১১৪ 


ভারতের নারী 


ব্দন-ভূষণে পা গাহাবের অধিকার নাই । কেন-না, হরিশ্চন্র সমস্তই বিশ্বামিত্রকে 
স্বান করিয়াছিলেন । 

দক্ষিপাদানের শেষদিন উপস্থিত হইল। সহমত স্বরণযুদ্র! দান করিতে হইবে, অথচ 
তিখাবী হরিশ্ন্ত&্রের হন্তে এক কপর্দকও নাই। হুরিশ্চ্্র একমনা হুইয়া ধর্থকে ও 
ভগবানকে ভাকিতে লাগিলেন এবং কাতরভাবে বগিতে লাগিলেন-_“হে ধর্শরাজ ! 
যেন অধর্শে পতিত না হুই।” 


ধর্মরাজ সদয় হইলেন। সে সময়ে দাসদাসী-বিক্রয়ের প্রথ! গ্রচলিত ছিল। 
বারাপসীর এক ব্রাহ্মণ আসিয়া শৈব্যাকে দাসীরূপে পাচ শত স্বর্ণ মূত্রায় ক্রয় 
করিলেন। হরিশ্ন্দ্র হ্বয়ং এক চগ্ডালের নিকট পাঁচ শত ্থবর্ণ মুদ্রায় বিক্রীত 
হইলেন। বিশ্বাধিত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দক্ষিণা পাইলেন ; হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম রক্ষা 
হইল। রোহিতাশ্ব মাতার সহিত রহিলেন। 


রাজনন্দিনী শৈব্যা এখন ক্রীতদাসী। ঘে দ্বেহ পূর্বে নিত্য নৃতন বসন-ভূষণে 
আচ্ছাদিত হইত, রাজভোগে পরিপুষ্ট হইত তাহা এক্ষণে ছিন্রমলিন বন্ধে অর্ধ 
আবৃত হইতে লাগিল, অনাহারে-অর্ধাহারে সে দেহ শুফ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ 
শৈব্যাকে ক্রয় করিয়াছিলেন, রোহিতাশ্বকে ক্রয় করেন নাই সুতরাং তিনি 
রোহিতাশ্বকে খাইতে দ্রিতেন না। শৈব্য প্রতৃর প্রদত্ত মুষ্টিমেয় অন্নের অধিকাংশই 
রোহিতাশ্বকে দিয়! নিজে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন । রাজার 
সম্তান, কাঙ্গালের ধন রোহিতকে লইয়া! তিনি ম্বামিশোক সহা করিতে লাগিলেন । 
স্বামীর এই অযথা দান ও দক্ষিণায় তাহার বিরক্তির ভাব আসিত না বরং শ্বামীর 
ষে ধর্মরক্ষা হইয়াছে, এই চিস্তাতে তিনি সকল কষ্ট ভূলিয়! ঘযাইতেন। 


কিন্তু তাহাতেও ছঃখের শেষ হইল না। রোহিতাশখখ একদিন এ ব্রাহ্মণের 
পূজার জন্র বাগানে ফুল তৃলিতে গিয়াছিল, এমন সময় একটী সর্প তাহাকে দংশন 
_করিল। দেখিতে দেখিতে শৈব্যার 'নয়নমণি, শৈব্যার শেষ অবলম্বন, রোহিতাশ্ব, 
শৈব্যার ক্রোড়েই মহাঘুষে ঘুমাইয়া পড়িল । অনাধিনী শৈব্যাকে একাই নিজপুভ্রের 
লৎকারের জন্য শ্মশানে যাইতে হইল। 


১২৩ 


নৈব্যা 


এপ্দিকে চগ্ডাল হরিশ্ন্দ্রকে ক্রয় করিয়া তাহাকে শ্শশানে শবসৎকারের কার্যে 
নিষুক্ত করিল। মহারাজ হরিশ্ন্্র রাজধর্শা ত্যাগ করিয়া, গ্রজাপালন ত্যাগ 
করিয়া শব্দাহ্‌-কার্ধ্যে নিয়োজিত হুইলেন। শবদাহুকারীদিগের নিকট হুইতে 
উপযুক্ত পারিতোধিক গ্রহণ, তাহাদিগের শব্দাহুকার্ধ্যে সহায়তা, ইহাই এক্ষণে 
হার নিত্াব্রত। 

অদ্ধকারময়ী ভীষণ রাত্রি! আকাশ খনঘটাচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে বিছাৎ চমকিত হইয়া 
রাজ্ির ভীষণতাকে ষেন আরও বাড়াইয় তুলিক়াছে ; প্রকৃতির সেই ভীবণতার মধ্যে 
চণ্তাল হরিশ্ন্ত্র তাহার প্রতুর কার্য করিবার জন্য শ্াশানে গমন করিলেন । অদূরে 
বামাক্ঠের করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া অগ্রসর হইয়। দ্বেখিলেন, এক নানী একটা মৃত 
বালককে ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতেছেন । নারী আর কেহই নহেন--হরিশ্ন্ত্- 
পত্ভী শৈব্যা, পুত্র রোহিতকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। হরিশ্চন্্র 
কছিলেন-_“আমার প্রাপ্য রাখিয়া] তুমি চলিয়! যাও, আমি তোমার পুত্রের সৎকার 
করিব |” শৈব্যা কছিলেন--“আমার এক কপর্দকও দিবার ক্ষমতা নাই, আমার 
স্বামী জীবিত, আমি এক ব্রাঙ্গণের ক্রীতদাসী |” স্বামী জীবিত! শ্রী ব্রাহ্মণের 
ক্রীতদ্বাপী | শ্তনিয়! হরিশ্চন্্র বিচলিত হইয়া! কহিলেন-_-“ইহার পিতা কি নিষ্ঠুর! 
পুক্র স্বত, হ্বী উন্মাদিনী, সে এখানে এখনও উন্মাদ হ'য়ে ছুটে এসে পড়েনি ? চগ্ডালের 
মুখে পতিনিন্দ শুনিয়া শৈব্যা বিচলিত হইয়া বলিলেন-_“চগ্তালরাঞ্জ, আপনি এ স্থানে 
আমার একমান্্ বন্ধু। আপনি বন্ধু হইয়া! আমার দ্বামমীর নিন্দা করিতেছেন কেন? 
জানেন কি--ভ্ীলোকের নিকট স্বামী কত বড়? স্ত্রীলোকের ইহকাল-পন্দকাল ষে 
স্বামী! তাহার নিন্দা জীলোকের কাছে কর উচিত নয়। স্বামীর নিন্দা শুনিয়া 
লতী দ্েহত্যাগ করিয়াছিলেন, এ সব আপনারা! বোধ হয় জানেন না) আ্ীলোকেরা 
মেই দতীর অংশ হইতে জন্মিয়াছে, অতএব তাহারা স্বামিনিন্দ) শুনিয়া স্থির থাকিবেন 
কিন্ধপে? আর আমার স্বামী একমাস ধর্মের জন্টই এপ অবস্থায় আমাদিগকে 
রাখিয়াছেন।” পরে তীহার ক্রন্দনে প্রকাশ পাইল যে, পুত্রের নাম বোহিতাশ্ব, স্বামীর 
নাম হরিশ্চজু ৷ হরিশ্ন্তর স্তস্ভতিত হইলেন । জগতে আরও হুরিশ্চজ্র আছে ! আরও 
রোহিতাশ্ব আছে! হুরিশ্তন্র বড়ই অস্থির হইলেন ? মুহুর্থে বিছ্যাৎ চমকিত হুইল। 


১২১ 


ভারতের নারী 


লকল সন্দেহের তঞ্তন হুইল; নেই আলোকে হরিশ্চজ দেখিলেন যে, তাহারই পন্থী 
শৈব্যা তাহারই একমান্র বক্ষের ধন রোহিতাশ্বকে লই! ক্রন্দন করিতেছেন। সেই 
মৃত্যুবিবর্ণ ব্বেহের উপর হুরিশ্চজ্জ মুচ্ছিত হইয়া! পড়িলেন। মৃচ্ছাতঙ্গে সেই আকুল 
বিলাপের মধ্যে তিনি সমস্ত অবগত হইয়া শোকে জানহার! হইয়া ভাগীরবীগর্তে 
ঝাপ দিতে উদ্ভত হইলেন ঃ কিন্ত মরিবার জন্য প্রভূ চণ্ডালের আদেশ গ্রহণ করেন 
নাই বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন। এই ভীবণ, স্থানে ভীষণ সময়ে বিশ্বামিত্র সহস! উপস্থিত 
হইলেন এবং তপঃপ্রভাবে রোছ্তাশ্বকে পুনজ্জীবিত করিলেন। বাজধ্বির আনর্বাহ 
লইয়া হরিশ্চন্ত্র শ্রীপুত্র-সমভিব্যাহারে শ্বরাজ্যে ফিরিয়া! আদিলেন, বিশ্বাহিত্র তাহাকে 
সমস্ত পৃথিবী প্রত্যর্পণ করিলেন । শৈব্যার ছুঃখের রজনী শেষ হুইল । 


দুময়ন্তী 


বিদর্ভ দেশের রাজ। ভীম অতুল গ্রশ্বর্যোর অধিপতি ছিলেন। কিন্তু কোন সন্তান 
না হওয়াম্স তাহার মনে শান্তি ছিল না। অবশেষে তিনি দমন মুনির বরে দময়স্তী 
নায়ী এক কন্ঠা এবং দমন নামে এক পুত্র লাভ করেন। দ়স্তীর রূপে ও গুণে 
সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। শশিকলার ন্ায় বাড়িতে বাড়িতে দময়স্তী ক্রমে যৌবনসীঙ্গায় 
পদ্দার্পণ করিলেন। চতুদ্দিকে তাহার রূপের ও গুণের কথা বিস্তৃতি লাভ করিল। 
রাজ! কন্তার শ্বয়ংবর ঘোষণ! করিলেন । 

ইতোমধ্যে একদিন দময়স্তী অন্তঃপুরমধ্যে এক উপ্বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন 
সম্নয়ে এক হ্বন্দর রাজহংস তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। কৌতুহলপরবশ হইয়া 
দময়ন্তী হংসটা:ক ধরিলেন। হংস দৃমর়স্তীকে বপিল-_-“'রাজকুমারী, আমায় ছাড়িয়া 
দবাী আমি তোমাকে নলের সংবাদ বলিব 1৮ ইতিপূর্বে দৃষয়ন্তী অনেকবার নলের 
কথা শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে রাজহুংসের মুখে নলের প্রকৃত পরিচয় পাইবার জন্ত 


১২২ 


দময়গ্তী 


যাকুল হইলেন। হুংস দময়স্তীর নিকট নলের রূপ-গুণ এবং তাহার প্রতি নলের 
সাসক্তি প্রভৃতির কথা, সবই বলিল। দময়স্ভী মনে মনে নলকে আত্মসমর্পণ 
করিলেন। হুংস হ্বস্থানে চলিয়া! গেল। 

দেখিতে দেখিতে দ্বপ্ংবরের দিন নিকটবর্তী হইয়। আমিল। এক এক করিক্সা 
বাজার! উপস্থিত হইতে লাগিলেন । নলও সংবাদ পাইন! খাতা করিলেন। পথিমধ্যে 
ইজ, চন্দ্র, বাষু। বরুণ ও কলির সহিত নলের সাক্ষাৎ হইল। শুনিলেন তাহারাও 
ময়স্তীকে লাভ করিবার জন্য বিদর্ভে যাইতেছেন। নলকে দেখিয়া দেবতার। 
ছাহাকে দময়স্তীর নিকট দৃতত্বদপ পাঠাইতে ইচ্ছা! করিলেন। নল দ্বীকৃত 
[ইলেন। নলরাজ। বিবাহার্থা দেবতাদের দূত হইয়া দময়স্তীর নিকট চপিলেন। 
লে ভিন্ন এ কার্য আর কাহারও দ্বারা কি সম্ভব? দেবতাদের অনুগ্রহে নল 
মলক্ষ্যে চলিলেন। 

আজ ্বরংবরের দিন। দময়ন্তী উপযুক্ত বেশ-ভৃষায় সজ্জিত হুইয়! স্বয্নংবর-সভায় 
ধঘাইবার জন্ত নিজ শয়নকক্ষে অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় এক দিব্য পুরুষ- 
[প্তি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । তীহার শয়নকক্ষে অকন্মাৎ একপ পুরুষের 
আগমনে দময়স্তী আশ্চর্ধ্যান্বিত] হইলেন । পুরুষমৃন্তি কহিতে লাগিলেন-_“রাজকুমারী ! 
আমি দেবতাদের দূত। ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা আপনার পাণিগ্রহণমানসে 
আমাকে দূত করিয়া পাঠাইয়াছেন।” দময়স্তী প্রণাম করিয়া নিফম্পভাবে উত্তর 
করিলেন-_“দূত। দেঁবভারা আমার পুৃজনীয়, তাহাদিগকে আমার প্রণাম গানাইয়। 
বলিবেন, আমি পূর্বেই একজনকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছি। এক্ষণে, 
দেবতাই হউন বা ষে কেহই হউন, অপর কাহাকেও বরণ করিলে আমি নিশ্চয়ই 
নতীধর্ম হইতে বিচ্যুত হইব; দেবতারা ধর্মের রক্ষক, তাহারা আশীর্বাদ করুন, 
আমি ধাহাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি তাহাকেই যেন লাভ করিতে পারি।” 
দেবদুত জিজ্ঞাসা করিলেন--“কে আপনার অভীষ্ স্বামী ?” দময়স্তী উত্তর করিলেন 
_্নিষধরাজ নলই আমার ম্বামী |” দেবদূত সোল্লাসে বলিলেন-_-“আমিই নিবধরাজ 
নল” মুহুর্তে দেবদূত অনৃষ্ঠ হইলেন। দময়্তী স্তভিত। হইলেন। 

ত্বয়ংবর-সভায় একে একে সকল রাজাকে অতিক্রম করিয়! দময়স্তী অবশেষে 


১২৩ 


ভারতের নারী 


নিষধরাজ নলের নিকটে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন- সেখানে নলের স্তায় আরগু 
চারিজন নলের পার্থ বসিয়া আছেন। কে'প্ররুত নল, তিনি বুঝিতে পারিলেন না। 
মতী কাহাকে মালাদান করিবেন ? দময়্তী স্থির করিলেন, নিশ্চয়ই এ ঘেবতাদেৰ 
ছলন।। মনে মনে দেবতাগণের উদ্দেস্ট্ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন--“দেবগণ ! 
আপনার! ধর্মরক্ষক ; আমাকে এ বিপদ হুইতে রক্ষা ককুন। সতীধশ্মের অপেক্ষ! 
নারীর নিকট আর কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ নে। আজ আমার সেই সতীধর্শ্ম অক্ষুণ্ন রাখুন |” 
মুহুর্তে দবেখিলেন যে, নানাবিধ লক্ষণে চারিজন অপর একজন হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। 
চারিজনের চক্ষে নিমেষ নাই, শরীরে ঘন্ম নাই, তাহারা ভূগিম্পর্শ করেন নাই, আর 
একজনের মধ্যে এ সকল লক্ষণ নাই । আবিলঘ্বে সতী প্রকত নলকে চিনিতে পারিলেন। 
শঙ্ঘরোলের মধ্যে পুম্পমাল্যের সহিত দময়ন্তী নলকে হাদয় দান করিয়া কৃতার্থ 
হইলেন | 

নিষধে দময়ন্তীর দিন স্থখে কাটিতে লাগিল ; কিন্ধ সে সুখ বন্ুকাল স্থায়ী হইল 
না। নলের এক কণিষ্ঠ সহোদর ছিল, তাহার নাম পুর । নলের এ স্থখ তাহার 
অস হইয়া! উঠিল। ছুরাত্মা অক্ষক্রীড়ায় নলের অপেক্ষা পারদর্শী ছিল। সে 
এক্ষণে নলকে অক্ষক্রীড়ায় আহবান করিল । এ ক্রীড়ায় নলেরও যথেঈ আসক্তি 
ছিল। কলির প্রভাবে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হুইয়া নল পুষ্করের সহিত পণ রাখিয়া 
পাশাক্রীড়াস় প্রবৃত্ত হইলেন। 

কলির প্রভাবেই নল প্রত্যেকবারই হারিতে লাগিলেন । ক্রমে ক্রমে রাজ্য, 
ধন, যাহা কিছু ছিল সবই হারিলেন ? রাজ্যে আর তীহার স্থান নাই। নিষধরাজ 
আজ পথের ভিখারী $ বনবাস ভিন্ন আর উপায় নাই। সতী দময়ন্তী স্বামীর অনুবঞ্তিনী 
হইলেন । 

রাজদম্পতি রাজ্য ছাড়িয়া! বনবাপী হইলেন। নল দময়স্তীকে কহিতে লাগিলেন 
_-প্রিয়ে! আমিই তোমার সকল কষ্টের কারণ, আর কেনই বা তুমি স্বেচ্ছায় এ 
ক্লেশ স্বীকার করিলে ?” সতী উত্তর করিলেন-_“নাথ! আ্ী কি কেবল স্থখের 
ঈসংশভাগিনী, ছঃখের অংশভাগিনী নয় আপনার স্থখের অংশ আমি তুল্যরূপেই 
ভোগ করিস়াছি, দুঃখের অংশ কেন ভোগ করিব না 1 আপনি যেখানে থাকিবেন: 
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:সইখানেই আমার স্বর্গ । এ আমার স্ব্গবাস, আমি নিজের জন্ত বিন্দুমাত্র চিস্তিত 
নই) আমার চিস্তা_-আপনার কত ক্লেশ হইতেছে 1” 

এক বসনে রাজদম্পতি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। কলির মায়ায় একর্দিন একটা 
নববর্ণপক্ষ বিহুঙ্গম ধরিতে গিয়া নল নিজের বসনখানি হারাইলেন। তখন দময়্তা 
নিজের বস্ত্রের অর্ধেক স্বামীকে দান করিলেন। 

অযোধ্যারাজ খতুপর্ণ পাশাক্রীড়ায় অদ্বিতীয় ছিলেন। নল মনে করিলেন যে, 
্ঠাহার নিকট হুইতে পাশাক্রীড়া শিক্ষা কারয়! পুষ্করকে পরাজিত করিয়! শ্বরাজ্য 
উদ্ধার করিবেন । কিন্তু এ হীনবেশে ছিন্গবলনে দময়স্তীকে সঙ্গে লইয়া দেখানে 
গমন করা কিন্ধপে সম্ভব? অগত্যা নল দমযস্তীকে কহিলেন-__প্রয়ে! তুমি 
খনবাসে বড় কষ্ট পাইতেছ, কিছুদিনের জন্য পিতৃগৃছে গমন কর, দেখি--যদ্দি আমি 
কোনরূপে এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারি” সতী উত্তর করিলেন-__-পণাথ ! 
গ্মি বনবাসে ক্লেশ ভোগ করিবে, আর আমি তোমার পত্বী হইয়। পিতৃগৃহে 
নখন্বাচ্ছন্দো দিন কাটাইব ? প্রাণ থাকিতে আমি তোমাকে ছাড়িয়া যাইব না” 
নল যখন দেখিলেন, দময়স্তী তাহাকে কিছুতেই ত্যাগ করিবেন না, তখন একদিন 
রাজ্রিকালে নিক্দ্রিত দময়স্তীর ভার একমাত্র ভগবানের উপর দিয়া, অশ্রুঞলে 
স্াদিতে ভামিতে তিনি সেই বন ত্যাগ করিলেন। সতী দময্বস্তী কিছুই জানিতে 
পারিলেন না। 

নিদ্রাভঙ্গে সতী দেখিলেন, স্বামী তাহার পার্থে নাই । তিনি উন্মাদিনীর 
বত নান! স্থানে সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্ত নলের সহিত সাক্ষাৎ হইল ন!। 
প্তির এই ব্যবহারে সতীর বিন্দুমাত্র বিরক্তির ভাব আসিল না। ভাবিলেন, 
“আমারই দোষ, কেন আমি নিজ্রা গিয়াছিলাম ?” পতির অদর্শনে সতা উন্মাদিনী 
হইলেন। 

এইবরূপ অবস্থায় দময়ন্তী একদিন এক অজগর সর্পের মুখে পতিত হুইলেন। 
প্রাণভয়ে দময়ন্তী দৌড়াইতে লাগিলেন । সর্প তাহাকে ধরিবার উপক্রম করিয়াছিল, 
এমন সমস্বে মৃহূর্থমধ্যে একটী তীর আপিয়া সর্পকে বিদ্ধ কিল। সর্প গতাস্থ হইয়া 
ভূতলে লুটাইয়া পড়িল। দময়স্তী দেখিলেন, এক ব্যাধ তাহার প্রাণদাত1। তিনি 
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জীবনদাতার গ্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন । কিন্ত শীজই বুঝিলেন ঘে, 
জীবনদান করাই ব্যাধের উদ্গেস্ত নয়, পাপাভিলাষ পূর্ণ করাই উদ্দেশ্ট। লতী 
তাহাকে বিক্কার দিয় স্থান ত্যাগ করিলেন। 

উন্মাদিনীর ন্যায় ছিন্নবসনে কর্দমাক্তশরীরে ভ্রমণ করিতে করিতে দ্ষময়স্তী ক্রমে 
চেদীরাজ্যের ভিতর আসিয়া! পড়িলেন। একদিন চেদীনগরের রাজপথে ভ্রমণ করিতে 
করিতে রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী হইলে রা'জমাতা৷ তাহাকে দেখিতে পাইয়া! দাসীহার। 
স্বাহাকে ভাকাইয়া পাঠাইলেন ও তাহার পরিচয় পাইয়! সন্সেহে তাহাকে আশ্রয় 
দিলেন। পরে রাজমাতা নলের সন্ধান করিতে লাগিলেন । 

এদিকে নল দময়স্তীকে পরিত্যাগ করিয়া কিয়দ্দ,রে আসিয়া দেখেন, দাবানলে 
এক প্রকাণ্ড সর্প দগ্ধপ্রাক্» হইয়াছে । ম্বতাঁবকরণ নল নিজের বিপদ তুচ্ছ করিয়া 
অগ্নিমধ্যে প্রবেশপূর্বক সর্পকে উদ্ধার করিলেন । কিন্ত হিতম্র সর্প তাহার নিজের 
স্বভাব ত্াাগ করিতে পারিল না; সে নলকে দংশন করিল। তাহার বিষে নলের 
সর্ধশরীর বিবর্ণ ও মুখমণ্ডল ব্রপছারা বিকৃত হইয়] গেল। এরূপ বিকৃতি ছক্মবেশের 
উপযুক্ত হইল । 

নল অশ্ববিভ্যার় হুপর্ডিত ছিলেন। অধোধ্যায় উপস্থিত হইয়া খতৃপর্ণের নিকটে 
সারথ্য স্বীকার করিলেন। তখন তাহার নাম হইল বাহুক। খতুপর্ণ নলের প্রতি 
পরম পরিতুষ্ট হইলেন । 

এষ্িকে কন্তা ও জাষাতার বনগমন-সংবাদে বিদর্ভরাজ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া 
তাহাদিগকে গৃহে আনিবার জন্য সকল দিকে দূত প্রেরণ করিলেন। নান] বনে নানা 
দেশে অন্বেষণ করিয়! দুতগণ চেদীরাজ্যে উপস্থিত হইল । সেখানে দময়স্তীর সন্ধান 
পাইয়! তাহাকে সস্ম্মানে বিদর্ভরাজ্যে লইয়া] গেল। 

পিতৃথ্ৃহে স্থখৈশ্বর্য্যের মধ্যে দময়স্তী আরও অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন । 
সর্বক্ষপণই পতির চিন্তায় মগ্সা ) সর্বক্ষণই পতির জন্য তাহার অশ্রবিসঞ্জন | বিদর্ভরাজ 
তখন জামাতার অন্বেষণে পুনরায় চারিদিকে দূত প্রেরণ করিলেন । 

* এক দূত আসিয়া দময়স্তীকে খতুপর্ণের সারখির কথা বনিল। তাহার গুণের 

পরিচয়, দময়ন্ধীর প্রতি তাহার অঙ্থরাগ, ইত্যাদিতে দময়স্তী তাহাকে নল বলিয়া মনে 
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.. শক্তল। 
করিলেন, কিন্তু তাহার রূপের বর্ণনায় তিনি একটু সঙ্গিহান হইলেন। যাহা হউক 
তাহাকে দেখিবার জন্মই দমরস্তী এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। 

খতুপর্পের নিকট এক দূত প্রেরণ করিস! দম রস্তী জানাইলেন যে, নল নিরুদ্দিষ্ট 
দমরন্তীর ছিতীয় ত্বয়ংবর উপস্থিত। খাতুপর্ণ দযরয়স্তীর রূপ-গুণের কথা ইতংপূর্কে 
গুনিয়াছিলেন। এক্ষণে অভি সত্ব বিদর্ভে যাত্রা করিবার আয়োজন করিতে 
লাগিলেন। নল এই কথায় বিন্বুমাত আস্থ! স্বাপন করিতে পারিলেন না। তিনি 
ভাবিলেন ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন কৌশল আছে। ষাহা হউক, নল খতুপর্ণের 
সারথি হইয়! বিদর্তে আসিলেন। 

দময়স্তী গোপনে বাছুককে ডাকাইয়। তাহার আটার-বাবহারে তাহাকে নল বালিয়। 
চিনিতে পারিলেন। পুনরায় উষ্ণ অশ্রপুত ছুইটী হৃদয় মিলিত হইল। এইবূপে নলের 
পরিচয় হইল ; অন্তঃপর নল ও দময়ন্তী নিজেদের রাজ্যে গমন করিলেন। 

নিষধে পৌছিয়৷ নল পুষ্করকে পাশাত্রীড়ায় আহবান করিলেন। নল খতুপর্ণের 
নিকটে পাশাক্রীড়ার সমস্ত কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে পুফকরকে অনায়াসে 
পরাজিত করিয়। ক্বরাজ্য উদ্ধার করিলেন। অশ্যে ফ্লেশতোগের পরে পুনরায় 
াহাদদের সৌভাগ্যের উদয় হইল। সতীত্বজেযাতি £ কলি-মল ধ্বংস করিয়। পুণ্যগ্রভা 
বিকিরণ করিতে লাগিল। 


শনুষ্ঠত। 
কোন সময়ে বিশ্বামিত্র খবি মহাঁতপে নিমগ্ন হন। দেবতার] সেই তপন্যা-দর্শনে 
ভীত হইয়া মেনক নায়ী অঞ্মরাকে তাহার তপন্টার বিশ্ব ঘটাইবার জন্ক প্রেরণ 
করেন। মেনক1 কূপমোহে বিশ্বামিজ্রকে মুগ্ধ করেন । ফলে মেনকার গর্ভে তীছার 
রসে এক কন্ঠা জন্মগ্রহণ করেন। মেনকা সম্ভংপ্রচ্চত1 সেই কন্যাকে ভ্যাগ করিয়া 
স্বর্গে চলিয়া গেলেন। দেবতারা নিশ্চিন্ত হইলেন। 
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বিশ্বাহিত্রও কন্তাটীকে গ্রহণ করিলেন না। অসহায়া কন্তাটীকে একটা শকুত্ধ 
(অর্থাৎ পক্ষী) তাহার পক্ষঘবারা আচ্ছাদিত করিয়া! রক্ষা করিতে লাগিল। দৈবযোগে 
মহুধি কথ সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া কন্াটীকে সেই অবস্থায় দেখিতে পান । শ্বতাৰ- 
করুণ খবি শিশুটাকে নিজের আশ্রমে লইয়া আমিয়া! নিজের কন্তার স্থায় লালন- 
পালন করিতে লাগিলেন এবং শকুন্ত (পক্ষী ) পালন করিয়াছিল বলিক্পা মেয়েটীর 
নাম রাখিলেন শকুস্তলা | 

মুনির আশ্রমে শকুম্তল! দ্বিন দিন শশিকলার মত বাড়িতে লাগিলেন এবং 
সেখানে অনন্যা ও প্রিয়ংব্দা নামে ছুইটী সহচবীর সহিত মনের আনন্দে দিন 
কাটাইতে লাগিলেন। তিনি আশ্রমের বৃক্ষমূলে জলসেচন করেন, তরুলতার বিবাহ 
দেন, আর্দর করিয়া তরুলতার কত নাম রাখেন। সখীর! তাহার সকল কাজে 
লহায়তা করে। ক্রমে ক্রমে শকুন্তলা! যৌবনদ্শায় উপস্থিত হইলেন। 

এই সময়ে একদিন মহারাজ দুম্মন্ত সুগয়! করিতে আনিয়া মহধি কথ্থের আশ্রমে 
উপনীত হন। কথ্থ সে দময়ে প্রতিকৃূপদৈব-প্রশমনের নিমিত্ত তীর্থপধ্যটনে বহির্গত 
হইয়াছিলেন। আশ্রমের ভার শকুস্তলার উপর ছিল। শকুস্তলাকে দেখিয়! রাজ! মুখ 
হন এবং শকুন্তলাঁও ছুশ্মন্ত-দর্শনে মুগ্ধা হইলেন। সখীদের মুখে রাজা শকুস্তলাব 
জন্মবৃতাষ্ত অবগত হইক্সা তাহাকে বিবাহষোগ্য মনে করিয়া গান্বর্বধমতে বিবাহ 
করিলেন। বিবাহের সাক্ষ্যন্বরূপ একটী অঙ্থুরীয় শকুস্তলাকে দিয়া রাজ! রাজধানীতে 
ফিরিয়া! গেলেন । বলিয়! গেলেন যে, তিনি সত্বরই তাহাকে রাজধানীতে লইয়া 
ঘাইবেন। 

একদিন শকুস্তপ। কুটারছারে বয়! ছুম্মন্ত-চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, এমন সময়ে হুর্বাসা 
খবি আনিয়া আতিথ্য প্রার্থনা! করিলেন। শবুস্তলা পতিচিস্তায় বাহুজ্ঞানশুন্যা, তিনি 
ছুর্বানার কোন কথ! শ্তনিতে পাইলেন না। তুর্বাস1 ক্রোধে তাহাকে অভিশাপ 
দিলেন-_“তুই যাহার চিস্তায় মগ্ন হইয়! অতিথির অবমাননা করিলি, আমি অভিশাপ 
দিতেছি যে, তুই ম্মরণ করাইয়া দিলেও নে তোকে স্মরণ করিবে না।” শকুস্তল। 
কিছুই জানিতে পারিলেন না; সখী অনন্থক্পা নিকটে ছিল, সে কাদিতে কাদিতে খবির 
নিকটে ক্ষম!। ভিক্ষা করিতে লাগিল। বহু আরাধনায় খধির ক্রোধ একটু প্রশমিত 
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হইল। তিনি কছিলেন--“যর্দি কোন চিহ্ন দর্শাইতে পারে, ভবে সে ইহাকে স্মরণ 
করিবে, অন্যথা নয়” অনন্ুকন প্রিরশ্বদীকে এ সংবাদ জানাইল। শকুস্তলাকে কেহ 
কিছু বলিল না। 

কঙ্গ তীর্থে থাকিয়া! দৈববাণী হইতে জানিলেন যে, ছুম্মন্তের সহিত শকুস্তলার বিবাহ 
হইয়া গিয়াছে এবং শকুস্তল! গর্ভবতী । তিনি পূর্ব হইতেই শকুস্তলার উপযুক্ত পাত্রের 
সন্ধান করিতেছিলেন। এক্ষণে দুম্মস্তের সহিত শকুস্তলার বিবাহের সংবাদ শ্রবণ 
করিয়া তিনি অত্যন্ত আনপ্দিত হইলেন! নন ছুম্মস্ত অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত 
পাত্র কেহ ছিলেন না। তিনি সত্বর আশ্রমে ফিরিয়া! আসিলেন এবং শকুস্তলাকে 
পতিগৃহে পাঠাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। 

সুভদিনে কথ ছুই শিষ্ব ও ভগিনী গৌতমীকে সঙ্গে দিয়! শকুস্তলাকে রাজধানীতে 
পাঠাইলেন। শকুস্তলা কাদিতে কাদিতে পিতা ও অন্তান্ত গুরুজন, সখগণ ও 
আশ্রমের বৃক্ষ-লতা সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন । নথীগণ কাদতে 
কা্দিতে নিভৃতে বপিয়! দিলেন, “বাজ! অবিশ্বান করিলে এই অন্গুরীয় তাহাকে 
দেখাইও |” তাহারা আশ্রম ত্যাগ করিলেন । 

পথে শচীতীর্ঘে সান করিবার সময়ে শকুস্তলার সেই অঙ্গুরীয় ব্খলিত হইয়া জলমঞ্ন 
হইল। শকুস্তল! তাহা বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে সকলে রাজপ্রাসাদে 
উপস্থিত হইলেন। 

ছুর্বাসার শাপে শকুস্তলার সম্বন্ধে কোন কথাই ছুম্মস্তের মনে ছিল না । সুতরাং 
তিনি কোনক্রমেই শকুস্তলাকে পত্বীরূপে স্বীকার করিস! গ্রহণ করিতে দম্মত হইলেন 
না। শকুস্তল! লজ্জায় মৃতপ্রায় হইলেন। 

শিশ্তদিগের সহিত রাজার অনেক তর্কের পর শকুস্তল! নিজেই তাহার পত্বীত্ব 
প্রমাণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলই বিফল হইল। পরে অঙ্গুরীয়ের কথা তাহার 
মনে পড়িল? কিন্ত দেখাইতে গিয়! দেখিলেন অঙ্গুরীয় তাহার নিকটে নাই । শকুস্তলা 
নিরুপাক্ন হইলেন। শিস্তেরা শকুস্তলাকে সেখানে রাখিয়া! আশ্রমে ফিরিয়! গেলেন। 
শকুস্তলা একাকিনী কাদিতে লাগিলেন। মাতা মেনকা আকাশপথে আসিয়া 
তাহাকে লইয়া স্থমেরু পর্বতে ভগবান্‌ কশ্থপের নিকটে রাখিলেন। কশ্প 
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ভারতের নারী 


তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । ষথাকালে শকুস্তন! সেখানে একটা পুভ্রসম্তান 
প্রদব করিলেন। পুত্রের নাম হইল ভরত । 


ইতোমধ্যে এক ধীবর শচীতীর্থে একটা রোহিত মৎস্য ধরিয়া বিক্রয়ার্থ খণ্ড খণ্ড 
করিয়া তাহার উদ্বরমধো একটা অঙ্গুরীয় পাইল। সে উহা বিক্রয় করিবার নিষিত্র 
এক স্বর্ণকারের নিকট উপস্থিত হইলে, দ্বর্ণকার উহ রাজনামাহ্থিত দেখিয়! তাহাকে 
চোঁর বলিয়া সন্দেহ করিয়া নগরপালের হস্তে সমর্পণ করিল । নগরপাপ চোরকে 
অন্কুরীয় সহিত রাঞ্জার নিকট উপস্থিত করিলে সেই অস্থুরীয় দর্শনমাজেই শকুস্তলার 
সম্বন্ধে সমস্ত কথ! রাজার যনে পড়িল। তিনি শকুস্তশার প্রতি ত্বকৃত দুর্বাবহারের 
জন্ত অতাস্ত অনুতপ্ত হইলেন এবং কিরূপে শকুন্তলীকে পুনরায় লাভ করিবেন, সেই 
চিন্তায় দ্রিবানিশি অস্থিরচিত্তে কাল কাটাইতে লাগিলেন । 


একদিন ইন্ত্র-সারথি মাতলি আসিয়া “দানব-বিজয়ের জন্ত ইন্দ্র আপনাকে আহ্বান 
করিয়াছেন? বলিয়া! ছুম্মস্বকে ত্বগে লইয়া গেলেন । দ্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে 
মাঁতলি সুমের পর্বতের নিকট উপস্থিত হইলে রাজ! হছুম্মস্ত মহষি কশবপের 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন । ছুম্মস্ত রথ হইতে অবতরণ 
করিয়। পদব্রজ্জে মহধির কুটীরের দিকে যাইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন, 
একটী বালক এক ভীষণ সিংহকে নির্যাতন করিতেছে । তিনি স্তত্িত হইলেন। 
বালক কাহারও কথা শুনিতেছে না। অবশেষে “খেলন। দিব এই কথায় সে 
শান্ত হইল। 

বাঙ্গককে দর্শনাবধি ছুম্মস্তের মনে এক অনির্বাচনীয় বাৎসল্যতভাব্র সঞ্চার হইল । 
তাহার মনে হইতে লাগিল ষে, শিশুটা তাহার পুত্র, তাহাকে ক্রোড়ে লইবার জন্য 
তিনি ব্যগ্র হইলেন; একটী মাটার মধুর আনিয়! বালককে দেওয়া হইল। “দেখ, 
কেমন শকুন্ত-লাবণ্য দেখ*__:এই কথা শুনিয়া বালকটি বলিয়া উঠিল-_”টক, মা কৈ?” 
রাজ! বিশ্য়ান্বিত হইলেন । এ কি শকুস্তলার পুত্র! স্বপিতা, অপমানিতা, বিতাঁড়িতা, 
নিজের পরিণীতা পত্বী শহুস্তলার পুর! রাজ! অস্থির হইলেন। কিছু পরেই শকুস্তলা 
সেখানে শাঁসিয়! উপস্থিত হইলেন-_দীনা, হীনা, ষলিনা, ব্রক্ষচারিণী। উভয়েই 
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দ্রৌপদী 


উভয়কে চিনিতে পারিলেন। উভয়ের চস্ক্জলেই যেন সমস্ত অপরাধ ধোঁত হইয়া 
গেল। রাজা ক্ষম। প্রার্থনা করিলেন । 

মহধির আশীর্বাদ পাইয়া, পত্বী-পুত্র সঙ্গে লইয়া ছুম্স্ত রাজধানীতে ফিরিয়া 
আঙসিলেন। যথাকালে ভরতকে যৌবরাঁজ্যে অভিষিক্ত করিয়! ছুম্মস্ত সস্ত্রীক বানপ্রস্থ 
অবলম্বন করিলেন। সম্ভবতঃ শকুস্তলার পুত্র ভরত হইতেই আমাদের দেশের 
নাম হইয়াছে “ভারতবর্ষ” | 


দ্রৌপদী 


[ভৌঁপদী-ক্রপদ রাঙ্জাব কন্া । এই নাষ তিক্ন তাহার আরও কয়েকটি নাম আছে-_কৃা, 
যাজসেনী, পাঞ্চালী ইত্যাদি। হ্বাপরযুগে আবির্ভাবের পূর্বেও ভ্রোপদীর আর তিন জন্ম অতিবাহ্তি 
হইয়াছিল । কিন্তু যে যুগে ভারতের ধর্শা, সাহিত্য, রাজনীতি প্রস্ভৃতির সর্ববার্জীণ উন্নতির কথা লিপিবদ্ধ 
আছে, সেই যুগেই লোকশিক্ষা, সমাজ শিক্ষা, ধর্্মপালন প্রভৃতির সম্যক্‌ পরিস্ফুরণের 'নিমিত্তই পাওব- 
কুলে ভ্রোপর্দীর আগমন হুইয়াছিল। বীরত্ব, তেজন্ঘিত!, অহক্কারশূন্যতা, দয়াদাক্ষিপ্য, সেবাণুঞ্জবা 
প্রত সকল গুপই একাথাবে দ্রোপদীতে বর্মন ছিল। অর্ঞুন যেমন আদর্শ পুরুষ, ফ্রোপদীও 
সইন্ধপ আদর্শ রমনী । রাজকাধ্য পরিচালনায়, যুদ্ধে মন্ত্রণাদানে এবং গৃহৃকর্থে ভ্রোপদীর সমকক্ষ কেহ 
ছিল ন1। সংসারের কর্তব্য, রাজমছ্যীর কর্তব্য, অতিথি, অভ]াগত প্রভৃতির পালনব্রত ভ্রোপদীর 
আখ্যাক্সিক! হইতে শিক্ষণীয় । দ্রোঁপনীর জীবন আলোচন! কর1 এই পুস্তকে অসস্ভব। তীহার চরিত 
ভাবতের ইতিহাসের এক প্রধান চরিজ। শ্রীকৃঞ্জ যেক্প দ্বাপরধুগের যুগনায়ক কৃকাদ্রোপদীও সেইরূপ 
সেই ঘুগের প্রধান যুগনায়িক।। পাপীসক্ত ক্ষত্রিবকুঙ্গ নির্মল করিবার দিমিভই যয কইতে তাহার 
অ।বির্ভাব হুইয়াছিল । নিরপেক্ষ আলোচন। হইতে সম্যক্‌ বুঝিতে পার! বাইবে যে, দ্বাপরযুগের পূর্ণতব 
সংঘটন করিবার মিমিত্তই ভ্রোপদীর আবির্ভাব হইয়াছিল | 

কেহ কেহ তাহার পঞ্চম্বাম্মী প্রভৃতির সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন । ভ্রোপদীর জন্ববৃত্বাস্ত 
ও চকিত্র-মাহা ত্য হৃদয়ঙ্গম করিলে লহজেই এই ভ্রম ছুর হইতে পারে। দৈবকৃত বলিয়! যাহ উপহাস 
কর! হয়, তাহা! প্রকৃতুপ্রস্তাবে জগৎসংরক্ষণের হেতু মাত। বিকৃতমন্তিফ, শিশ্নোদরপরারণ বলিক়্াই 
অনেকে জগৎ পালবিত্রীর সমগ্র-র্প পরিপূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারে না। ] 


তিন জন্ম পূর্বে ত্রৌপদ্ী দক্ষের এক কন্যারূপে স্বামিলাভের জন্য হিমালয়্ে 
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ভারতের নারা, 


তপস্া করিবার সময় গোঁ-মাতার বির্ক্তিন্চক কাজ করিয়াছিলেন । সেইজন্ত গো- 
মাতা ইহাকে তিন জন্মে কুমারীত্ব ঘুচিবে না এবং চতুর্থ জন্মে পাঁচজন ম্বামী হইবে 
বলিক্না অভিসম্পাত করেন । কিছুদিন পরে ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারছয় আসিঙ্কা 
ইহার পানিপ্রার্থনা করেন । দ্েবগণের এই ব্যবহারে ইনি শিব ও বিষ্ণুর নিকট 
ইহার প্রতিকার প্রার্থন৷ করায় বিষু দ্বেবগণকে এই বলিয়া শাঁপ দিলেন--“তোমরা 
দেবতা হইয়াও যেমন নরকন্তা আকাঙ্ষা করিয়াছ, তেমনি তোমরা নরবূপে জন্মগ্রহণ 
করিয়া এ কন্তাকে একদিন লাভ করিবে । আমিও নরলোকে ধর্ম-সংস্বাপনের জন্তু ও 
অধর্মের বিনাশের জন্য সেই সময় ধরাধামে অবতীর্ণ হইব ।* 

প্রথম জন্মে পাছে বহুপতি-লাভ ঘটে, এজন্য এ কন্তা গঙ্গার জলে অকালে 
দেহত্যাগ করেন। ছ্িতীয় জন্মে ইনি এক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়! সৎশ্বামি- 
লাভের জন্য প্রত্যহ শিবপূজা করিয় পাচ বার 'পতিং দেহী" বলিয়া বর চাহিতেন। 
পুজার সন্তষ্ট হইয়া শিব একদিন বপিলেন-_“তথাস্” অর্থাৎ তোমার পঞ্চন্বামী হইবে। 
এবারও তাহার পঞ্চপতি হইবে এই আশঙ্কায় গঙ্গার শরণ লইলেন। 

তৃতীয় বার তিনি কাশীর রাজকুমারী হইয়া হিমালয়ে সৎদ্বামি-লাভের জঃ 
শিবপুৃজায় নিরতা হন এবং ইন্দ্র; ধর্ম, বানু ও অশ্বিনীকুমারছয়ের নয়নপথে পতিত 
হন। এবার দেবতার! ইহাকে বলিলেন-_“আমাদের কাহাকেও তুমি পতিরূপে 
বরণ কর”। কিন্ত সকলের আকার-প্রকার একই রকম হওয়ায় কাহাকে অপমা 
করিয়। কাহাকে সম্মানিত করিবেন, যখন ভাবিয়া পাইতেছেন না, তখন সকলেই 
বলিয়! উঠিলেন--“আমর1 সকলেই তোমার স্বামী হইব |” এবারেও তিনি গঙ্গার 
আশ্রয় লইলেন। 

যাহা হউক চতুর্থ জন্মে প্রাক্তন ফল এড়াইতে না পারিয়া পাঞ্চাল দেশের রাজা 
ক্রপদ্দের যজ্ঞ হইতে পূর্ণযৌবন! ক্ষ্ণার উদয় হইল। পরে হস্তিনার রাজপরিবারের 
পঞ্চপাগ্ডব ইহার স্বামী হইলেন। 

দ্বাপরযুগে হস্তিনাপুরে বিচিত্রবীর্ধ্ :নামে চন্দ্রবংশীয় এক রাজা ছিলেন। 
তাহার ছুই পুত্র-ধৃতরাষ্ট ও পাওু। ধৃতরাট্র অন্ধ ছিলেন বলিয়৷ কনিষ্ঠ পাও 
ব্রাজ্য শাসন করিতেন। কালে অন্ধরাজের ওুরসে, গান্ধারীর গর্ভে দুর্য্যোধন, 
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ক্রোপন্দী- 
দ্শাসন প্রভৃতি শতপুত্রের জন্ম হয়। ইহার! কৌরব নামে খ্যাত। পাও্মহিষী 
-স্তীর গর্ভে যুধিষ্ির, ভীম, অঙ্ছছন এবং মান্ত্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়, 
ধহাদের নাম হইল পাগুব। কিছুদিন পরে পাওুর মৃত্যু হইল। যুধিপ্রির ন্যায়ধর্ধমাহুঘাক্ী 
দাজা হুইবেন-স্থির হইলে, কৌরবেরা ছলে ও কৌশলে ইহাদের পাচ ভাই 
ও মাতা কুম্তীকে বারণাবত নামক স্থানে পাঠাইয়া দেন এবং সেখানে যে গৃহে ইহার! 
নাস করিতেন তাহা দগ্ধ করিয়া ইহার্দিগকে পোড়াইয়া মারিবার ব্যবস্থা করেন । 
টহার! কৌশলে সেই গৃহদাহ হইতে রক্ষ। পাইয়া! ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়] 
বনে বনে ভ্রমণ করিতে থাকেন । এই সময়ে ইহার! সংবাদ পান ক্রুপদ্বকন্তার বিবাহে 
সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজাকে নিমন্ত্রণ কর! হইয়াছে । ইহারাও ভ্রপদরাজার সভায় ব্রাহ্মণের 
বেশে উপস্থিত হুন। 


এদিকে ভ্রপদরাজ সর্বগুণসম্পন্না কন্তার উপযুক্ত পাত্র মনোনীত করিতে না 
পারিয়। এক ্বয্ংবর-সভ। আহ্বান.করিলেন। তখন তিনি রাধাচক্র নামে একটী 
চক্রষস্ত্র নির্মাণ করিয়! খুব উচ্চে স্থাপন করিলেন এবং এ ঘন্টার ঠিক মধাস্থলে এক 
দ্র ছিদ্র করিয়! উহার উপরে একটি ন্র্ণমৎ্য স্থাপন করিলেন। উপর দিকে দৃহি- 
পাত্ত করিলে কেহই এ ঘূর্ণায়মান রাধাচক্রের ছিত্র দিয়! এ মতস্তের সন্ধান পায় না। 
তাই উহার প্রতিবিশ্ব প্রতিফলিত করিবার জন্ত নিয়ে একটা শ্বচ্ছ জলের চৌবাচ্চ 
+করাইলেন, এবং ঘোষণা করিলেন যে, জলের ভিতর প্রতিবিশ্ব দেখিয়া! ষে ক্ষত্রিক্- 
কুমার এ রাধাচক্রের উপরিস্থিত মৎস্তের চক্ষু বাণ-বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তিনিই 
ত্রৌপদীকে পত্বীবূপে লাভ করিবেন । 


বিভিন্ন দেশ হইতে ক্ষত্রিয় রাঁজন্যবর্গ দ্রৌপদ্দীকে পত্বীরূপে পাইবার নিমিত্ত 
ক্রপন্ রাজার সভায় আগমন করিলেন ; কিন্তু লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া একে 
একে সকলেই ব্যর্থকাম হইয়া লজ্জায় ও অপমানে অধোবদনে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। তখন ঘোষণ। কর! হইল- _+ক্ষত্রিয় রাজাই হউক কিংবা ব্রাঙ্মপাদি অন্ত 
কোন জাতীয়ই হউক, যে-কেছ এ লক্ষ্য বিদ্ধ করিবেন, তিনিই ভ্রৌপদীকে লাত 
করিৰেন।” অজ্জন এই ঘোষণ। শ্রবণ করিয়। সেই বৃহৎ ধন্থতে শর যোজন। কিয়! 
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স্ারতের নারী 
লক্ষ্য বিদ্ধ করিলেন এবং ভ্তরৌপদীকে লাভ করিলেন । ইহাতে লমন্ত ক্ষত্রিয় রাজা 
ক্রুদ্ধ হুইয়! অঙ্ছঁনের সহিত যুদ্ধে ব্রতী হইলেন; কিন্ত সকলেই তাহার নিকট পরাজয় 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন । 

স্বয়ংবর সভ! হইতে গৃহে ফিরিয়া! আসিয়া যখন অজ্ছন মাতাকে জানাইলেন-_- 
'আজ ভিক্ষায় একটা নৃতন বত্ব পাইয়াছি,, তখন কুস্তীদেৰী গৃহকার্ধ্যে ব্যস্ত থাকায় সে 
রত্ব না দেখিয়াই বলিলেন--“যাহ! পাইক়্াছ তাহা তোমর! পাচ জনে ভাগ করিয়া 
লও।” তখন সমস্ত গুরুতর হুইল। দ্রৌপদী ভাবিয়া আকুল হুইলেন। মাতা 
কুস্তী খন জানিলেন, অজ্ছন দ্রৌপধীর প্ররুত ত্বামী এবং সতীত্বধর্্-বিরোধী আজ 
তিনিই দিয়! বসিয়াছেন, তখন তিনি অন্কতাপ করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে অত্য 
রক্ষা হয় সে বিচাব্ের ভার জোগ্টপুক্র যুধিষিরকে দিলেন । সমস্ত খবি ও গুরুজনদের 
মহিত শান্বালোচনা করিয়া পঞ্চভ্রাত! দ্রৌপদীকে বিবাহ করিবেন স্থির করিলেন। 
অগত্যা দ্রৌপদী ভগবান্‌কে ম্মরণ করিয়! পঞ্চ ভ্রাতাকে পতিত্বে বরণ করিলেন। 

সেইদিন যুধিষ্টির ব্যক্জীত অপর চারি ভ্রাত! ভিক্ষায় বাহির হইয়া যাহ! পাইলেন, 
যুধিষ্ঠির তাহা! কুস্তীদেবীর আদেশে দেবতা, ব্রাহ্মণ, মাতা, স্ত্রী ও পাচ ভাইয়ের মধ্যে 
ভাগ করিয়৷ দিলেন। বিবাহের প্রথম দিনই রাজকন্তা ভিক্ষান্ন ভোজন করিতে কু্ঠিত 
হইলেন ন! এবং রান্বিকালে কুশশধ্যায় শয়নেও ক্লেশ বোধ করিলেন ন।। 

ক্রপদরাজ এ সংবাদ শুনিলেন এবং জানিতে পারিলেন যে, অজ্জরন লক্ষ্যতেদ 
করিয়াছেন। তখন তিনি দেশের বাজন্তবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া পঞ্চ পাগ্বের 
হস্তে মহাসমীরোহে দ্রৌপদীকে সমর্পন করিলেন। এই সময়ে হারকাধিপতি 
ভগবান্‌ শরীক ও তদীয় অগ্রজ বলদ্েব সেখানে উপস্থিত থাকিয়া! এ বিবাহ সমর্থন 
করিলেন। 

ছুর্যযোধন হুস্তিনাপুরে ফিরিয়! ত্বয়ংবর-সভার সংবাদ পিতা ধূতরাষ্রকে জানাইলেন। 
অন্ধরাজ ধৃতরাষই, ভীম্ম, ভ্রোণ, বিছ্ুর প্রভৃতি বিচক্ষণ ও ধান্মিক উপদেষ্টা ও আস্মীক়- 
বদন এবং সভাসদ্গণের কথামত পাগুবগণকে হস্তিনাপুরে আনাইয়! অর্ধ রাজ্য প্রদ্ধান 

ঈকরিলেন। অতঃপর ইহাদের রাজধানী হইল ইগ্রস্থ। ফুধিষিরের মত ধর্রাজকে 

পাইয়া ইন্্রপ্রস্থে ধনী, দিক, ব্রাহ্মণ, ক্ষতিয়, সকল শ্রেণীর লোকের একঝআ সমাবেশ 
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জপতী 


হইল। গৌরবে, শ্রীসম্পদে, স্থ্রম্য হর্শে, ইন্জপ্রস্থ কল রাজধানীকে পরাজিত 
করিল। পাগুবগণ আনন্দে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন । 

কিছুদিন অতিবাহিত হুইলে একদিন দেবর্ষি নারদ আসিয়া পাগুবন্দিগকে 
ব্লিলেন__“পাঁচ ভাইয়ের ঘখন একই স্ত্রী, তখন পাছে এই স্ত্রী লইয়। ভ্রাতৃবিরোধ 
হয়, এইজন্ত তোমরা এক এক জন এক বৎসর করিক্প1 ভ্রৌপধীকে গৃহে রাখিবে। 
যদ্দি কোন ভাই অপর ভাইয়ের আশ্রয়কালীন ত্ৌপদীর নিকট উপস্থিত হয় তাহা 
হইলে তাহাকে ছ্বা্দশবর্ধ বনবাস যাইতে হইবে ।” 

একদিন যখন যুধিষ্ঠির ও প্রৌপদী অস্ত্রাগারে ছিলেন, সেই সময় এক ব্রাঙ্মণকে 
শক্রহস্ত হইতে রক্ষা কৰিবার জন্ত অস্ত্র আনিতে অজ্জুনকে বাধ্য হইয়া অস্্রাগারে 
প্রবেশ করিতে হুয় এবং দ্বা্বশবর্ধ বনবাসে যাইতে হয় । সেই বনবাস সয়ে অঙ্জ্বন 
ধেবকাধ্্যে দ্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল লর্বাত্র ভ্রমণ করিতে বাধ্য হছন। সেই সময়ে তিনি নাগ- 
কন্তা উলুপী, মণিপুরের রাজকন্ত। চিত্রাঙ্গদ। ও শ্রুকৃষ্ণের ভগিনী স্থতদ্রার পাণিগ্রহথণ 
করেন। পরে তাহার বনবান-সমক় উত্তীর্ণ হইলে তিনি স্থভগ্রাকে গৃহে আনিলেন । 

নববিবাহিতা' স্ত্রী স্থভদ্রাকে লইক্া! গৃহে আসিয়া প্রথমে তিনি মাতৃদেবীর চরণ 
বন্দনা করিলেন এবং একে একে সকলের আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। পরে দ্রৌপধীর 
নিকট গিয়া! সুভন্রাকে উপহার দ্িলেন। ভ্রৌপদ্দী স্বামীর পর পর কয়েকটা বিবাহ্‌- 
বার্ড শুনিয়া একটু অভিমান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বামী আসিয়া যখন কৃষণভগিনী 
সুভদ্রাকে উপহার দিলেন এবং সুভদ্্রা যখন বলিলেন--“দিদি, আমি তোমার দাসী” 
তখন ভ্রোপদীর সপত্বী-ছুঃখ, কোথায় উড়িয়! গেল। ত্বয়ংবর-জয়ী বীরশ্রেষ্ঠ শ্বামীর 
নৃতন বিজয়গৌরব স্থতদ্রা॥ এই কথা! ঘখন তাহার মনে হইল, তখন তিনি শৃতদ্রাকে 
বুকের ভিতর জড়াইয়। ধরিয়া বলিলেন-_“বোন, আমি আশীর্বাদ করি তুমি চির 
্বামী-সোহাগিনী হও ।” 

কিছুকাল পরে স্থভদ্্রার এক পুক্র হইল, তাহার নাম রাখা হইল অভিমন্থ্য। 
পঞ্চপাগ্ুবের রসে ভ্রৌপদীরও পর পর পাঁচটা পু হইল। যুধিষ্ঠির ইন্জপ্রস্থে রাজন 
হজ্জ আরম্ভ করিলেন । যজ্ঞনত। অসাধারণ কাকুকাধ্যময় হইল। যজেম্বর ভীকফ ত্বয়ং 
যজ্ে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে বলদেবও আপিলেন। অন্তান্য রাজারাও আসিয়া ছিলেন এবং 
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হস্তিনাপুরের বর্তমান রাজা কৌরবদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছুর্ধ্যোধন এবং তাহাদের মাতুল 
শকুনি আসিয়া পাগবদের প্রঙ্্যা দেখিয়া! বিমোহিত হইয়া হিংসায় জলিতে লাগিলেন। 

ক্রুরমতি ছুর্য্যোধন প্রভৃতি হন্তিনায় ফিরিয়া! পাগুবদের ধ্বংসের যড়ঘন্ত্র কম্পিত 
লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পথও আবিষ্কৃত হইল। ম্বাতুল শকুনি পাশাখেলায় অদ্বিতীয় 
ছিলেন। তিনি পরামর্শ দ্িলেন--কপট পাশাখেলায় পাগুবদিগকে হারাইয়! উহাদের 
রাজ্য হরণ ও অপমান ন! করিতে পারিলে, যুদ্ধে উহাদ্দিগকে পরাজিত কর! ঘাইবে 
না। সেকালে ক্ষত্রিয় রাজাদের নিয়ম ছিল- হুদ্ধ বা পাশাখেলায় আহ্বান করিলে 
ইচ্ছা না খাকিলেও তাহাতে যোগদান করিতে হইবে। তোৌরবগণ যুধিষ্তিরকে 
পাশাখেলাযর় আহ্বান করিলেন এবং বার বার হারাইয়1 দিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির 
রাজ্য ও নিজের লহিত পাঁচ ভাইকে পণ রাখিয়া হারিয়া গেলেন । শেষে শত্রুপক্ষের 
গ্ররোচনাক় দ্রৌপদীকে পণ রাখিলেন এবং এবারেও হারিয়া! গেলেন। 

কৌরবেরা স্োৌপদ্ীকে কৌরবসভায় আনিবার জন্ত লোক পাঠাইলে তিনি সভায় 
আসিতে অন্বীকার করিলেন এবং দুতকে বলিয়া পাঠাইলেন, “জানিয়া! আইস, 
ধর্শরাজ আগে আমায় পণ রাখিয়া হারিয়াছেন, না নিজে হারিয্া আমায় পণ 
রাখিয়াছেন ?” এ কথার জবাবে বিছুর, ভীন্গ প্রভৃতি সভাস্থ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দ্রৌপদীর 
বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিয়া! ছূর্ধ্যোধনকে জানাইলেন যে, স্রৌ্দীকে পণ রাখিবার 
অধিকার ধন্বরাজের নাই, কারণ ধর্মরাজ আগেই পরাজিত হইয়্াছিলেন। 
কিন্তু “চোর! ন] শুনে ধশ্দের কাহিনী ।» ছুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে আনিবার জন্য 
ভুঃশাসনকে পাঠাইলেন । দ্রৌপদী এবারও আপত্তি করায় ছুঃশাসন ভ্রৌপদীর কেশ 
আকর্ষণ করিতে করিতে লভায় লইয়া আদিলেন। ভ্ত্রৌপদী ইহাতে ধৈর্ধ্যচ্যুতা 
ন! হইয়া সভাস্থ মকলকেই বিনয়ে জানাইলেন-_“ধর্মদরাজ পূর্বের হারিয়! পরে আমাকে 
পণ নাখিয়াছেন, অতএব আমাকে অপমান করিবার অধিকার কৌরবদের নাই। 
পরস্ধ, তাহারা আমাকে এইরূপভাবে অপমান করিতে খন বদ্ধপরিকর, তখন কি 
বুঝিতে হইবে ধর্দ একেবারেই ভারতবর্ধ হইতে লুপ্ত হইয়াছে ? কৌরবগণই ত ধর্ম- 
রাষ্জীকে পাশাখেলায় জোর করিয়া আবদ্ধ করিঙ্কাছে এবং শকুনি চাতুরী অবলম্বন 
করিক়্! তাহাকে হারাইয়াছে $ বুঝিলাম না-_ধর্মরাজ কি হিসাবে হারিলেন 1” ইহাতেও 
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খন তাহার কথায় কেহ সছুত্তর দিল না, অধিকন্ধ কৌরবের! “দাসী” বলিয়া 
কেবলই তাহাকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন, তখন তিনি হ্বাখিগণের তেজ উদ্ধীপিত 
করিবার চেষ্ট! করিলেন। কিন্ত তাহার! কেহই স্বাধীন নহেন--সকলকেই যুধিষ্টির 
পণে হারাইয়াছেন। 

ক্রৌপদীর লাঞ্ছনাক্স তীম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভীমগর্জনে 
ধর্মরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন-__“জুয়াড়ীর। দাসদ্াীকে কখনও পণ রাখিতে 
পারে না। আপনি সমস্ত খাজ্য, দাস্দামী ও আমাদিগকে হারাইয়াছেন । আপনি 
নিজেকে হারাইয়া পরে ভ্রৌপদীকে পণ ব্বাখিয়াছেন, অতএব ভ্রৌপদীকে অপ্ান 
করিতে আমি দিব ন1।” 

পাছে ভীম ক্রোধের বশে ধর্মরাজকে আরও রূঢ় কথা বলেন, এজন্ত অঙ্ছন 
তাড়াতাড়ি ভীমের পায়ে ধরিয়৷ তাহাকে নানাক্ষপ যুক্তি দেখাইয়া নিরস্ত করিলেন। 
ইহাতে কৌরবদের আর প্রতিবন্ধক রহিল ন! দেখিয়া, ছুঃশাসন ত্রৌপদীকে বিবস্তা 
করিবার জন্য সকলের সষক্ষে কাপড় ধরিয়া! টানিতে লাগিলেন । 


তখন দ্রৌপদী নিরুপায় হইয়া সভাস্থ গুরুজন ও স্বামীদ্দিগকে সম্বোধন করিয়া! 
বলিতে লাগিলেন-_-“আজ গুরুজন ও সভ্যদের সমক্ষে পিশাচেরা স্বজাতির সর্ব্বস্থ 
লজ্জা নষ্ট করিতে উদ্ভত ! সভাস্থ ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় কেহই ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন 
না। বুঝিলাম, এতদিনে ভারতের সর্ববধর্ম বিনষ্ট হইতে চলিল। শ্বামীগণ অতুলনীস়্ 
বীর হইয়াও ধর্মবন্ধনে আবদ্ধ বলিয়া! আজ তাহারা স্রীর অপমানের প্রতিশোধ লইতে 
পারিতেছেন না। কিন্তু জানিও যতদিন চন্দ্র-ু্ধ্য থাকিবে, ততদিন ভগবান্‌ নিজে 
আসিয়া! সতীর্দের রক্ষা করিবেন এবং ছুক্কৃতের1! তাহার হাত হইতে পরিক্রাণ 
পাইবে না”। 

দুঃশাসন ছাড়িবার পাত্র নহেন। ফ্ৌপদীর ধর্মকথায় কর্ণপাত না করিয়া কাপড় 
ধরিক্া টানিতে লাগিলেন । দ্রৌপদী বন্বধারণে অপারগ হুইয়া করযোড়ে কায়মনো- 
বাক্যে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন, ছুঃশাসন আর কোন বাধা না পাইয়া সজোরে 
কাপড় টানিতে লাগিলেন। কিন্ত কি আশ্চর্য! যতই কাপড় টানেন, ততই 
নানাবর্ণের রাশি রাশি কাপড় ভ্ৌপদীর গান্র হইতে বাহির হম্ন। রাজসভাম্থল 
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ভারতের নারী 


কাপড়ে ভরিয়া গেপ, কিন্ত দ্রৌপদী বিবস্ত্া হইলেন না! ভীম ধৈর্ধ্য হারাইয়! আবার 
উঠিয়া! ছুঃশামনকে বলিলেন--“'পাষণ্ড ! তোর ইহাতেও জ্ঞান হইতেছে না, ? তোদের 
সকলকে মেধপালের মত মনে করিয়া! এযাবৎ ক্ষমা! করিয়া আসিতেছি, কিন্তু আর 
ক্ষমা করিব না) তোর বক্ষ নখের আঘাতে বিদীর্ণ করিয়া জীবস্ত হৃৎপিণ্ড বাহির 
করিয়া রক্তপান যদি না করি, এবং সেই রক্তে কৃষ্ণার বেণী বন্ধন ন। করিয়া দিই, তাহা 
হইলে ষেন আমার সদগতি না হয়।” 

সভাস্থ সকলেই ভয়বিহ্বল, হতভম্ব ! ছুর্ধ্যোধন, এই অময়ে ত্রৌপদীকে ইঙ্গিত 
করিক়া! উরুতে বদিতে বলিলেন। তখন ভীম ভ্রাতাদের অন্থরোধ উপেক্ষা করিয়! 
বলিলেন--”যে উরুতে এঁ পাপিষ্ঠ ভ্রৌপদীকে বসাইবার বাসন! করিতেছে, অচিরেই 
সেই উক্ু ভঙ্গ করিব তবেই আমার ভীম নাম সার্থক হইবে । উহাদের মারিবার 
জন্তই আমি ইহাদের প্রদত্ত বিষ খাইয়া! বা জতুগৃছে দগ্ধ হইয়া! মরি নাই ।” 

যখন ব্যাপার ক্রমেই জটিল হইতেছে ও চারিদিকে অমঙ্গলধ্বনি উঠিতেছে, তখন 
সকলের জ্ঞান হইতে লাগিল । গাদ্ধারী এসব সংবাদে ব্যথিত হইয়া অস্তঃপুত হইতে 
ছুটিয়া আপিয়া ভ্রৌপদীকে কোলে লইয়া গর্ভের কলঙ্ক নিজ পুভ্রদদের শত ধিক্কার 
দিতে লাগিলেন এবং দ্রৌপদীকে সকল রকম বর দিতে চাছিলেন। দ্রৌপর্দীও শ্বশুর- 
শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন-_-“ষদ্দি আমার প্রতি সন্তষ্ট হইয়। বর দেন, তাহা 
হইলে ধর্মরাজকে কৌরবগণের দাসত্ব হইতে মুক্ত করুন।* ধৃতরাষ্ট্র ধর্বরাজকে মুক্ত 
করিবার হুকুম দিয়া বপিলেন-_“মা, আর কোন বর প্রার্থন! কর।” দ্রৌপদী বলিলেন 
-.-“নিজগুণে যদি আমায় আর কোন বর দিতে অভিলাষী হন, তাহা হইলে আমার 
আর চারি স্বামীকে যুক্তি দিন।” অন্ধরাজ পাগুবর্দের সকলকেই মুক্ত করিবার আদেশ 
দিক্স! তৃতীয় বর প্রার্থনার জন্ত দ্রৌপর্দীকে অন্থরোধ করিলে দ্রৌপদী বলিলেন--“হে 
ভরতকুলতিলক ! আপনার ত জানাই আছে ফে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত তিন বর প্রার্থনা 
করিবার অধিকার কাহারও নাই। তাহার উপর অন্য স্থখসম্পদ্‌ যাহ কিছু প্রার্থনীয় 
তাহা আমি ব্বামীদের নিকট হইতে না লইয়া কাহারও বরে স্থখসম্পদ্‌ ভোগ করিবার 
আভিলা করি ন1।” ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন--“'মা আমার, সতী-সাবিক্রীর স্তায় তোমার 
গৌরব অক্ষুণ্ন থাকুক এবং চিরদিন তুমি শ্বামিসেব! করিয়া অক্ষয় কীত্তি লাভ কর।” 


১৩৮ 


জোৌগছী 
মুক্ত হইস্সা পঞ্চপাগ্ডব ভ্রৌপদীসহ ইন্্প্রন্থ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ছু্যোধন 
প্রভৃতি পিতার এই ব্যবহারে ছুঃখিত হুইয়া তাহাকে নান! যুক্তি দেখাইয়া! বলিতে 
লাগিলেন--“আপনার হুকুম বহাল থাকুক, কিন্তু উহাদদিগকে আবার ফিরাইয়। আহুন। 
এবার আমর যুধিষ্িরের সহিত পাশা খেলিক ছাদ্শবর্ষ বনবালের ব্যবস্থা করিব।” 
পুভ্রবৎসল অন্ধ রাজ! পুভ্রদের অছছরোধে পাগুবদের ফিরাইয়। আনিতে ছকুম দিলেন। 
পাগুবের। গুকম্দনদ্দের আজ্ঞা অবহেলা করিতে না পারিয়। পাশাখেলায় পুনরায় প্রবৃত্ত 
হইয়া ছাদ. , বনবাঁস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস বরণ করিয়। লইলেন । 
পাওবের। গুরুজনদের প্রণাম করিয়া মাতৃ-দবী কুস্তীকে ধাম্মসিকশ্রেষ্ঠ বিছুবের ঘরে 
এবং স্থভদ্রাকে দ্বারকায় রুষ্ণের আশ্রয়ে গাখিয়া দ্রৌপদীকে লইয়। বানবাস যা! 
করিলেন। বনগমনকালে দ্রৌপদী কুরুকুলনারীগণের নিকট হইতে বিধায় লইয়। 
বলিলেন--“তোমাদের ম্বামীর! যেমন আমাকে বিবস্তা করিয়াছেন এবং খোল। চুলে 
আমাকে এই পথে যাত্রা! করাইতেছেন, তেমনি আমরাও ফিরিয়া আলিয়। তোমাদের 
এ দশা! দেখিব,_আর দেখিব কি !__দেখিব তোমরা পতিপুত্রকন্তাহীন। হুইয়া এই 
বেশে মৃতগণের তর্পণ করিয়া হৃস্তিনাপুরে প্রবেশ করিতেছ।” 
বনে গিক্পা পাগুবেরা স্থথে ব্নবাম কৰিতে লাগিলেন । সেখানে ধর্শরাজ 
আসিয়াছেন শুনিয় নানাদিগ দেশ হইতে শ্রেই মুনি-ধধষি তাহার নিকট ধর্দোপদেশ 
গ্রহণ করিতে আসিতেন। পাগুবগণ ইহাদের ঘখোচিত সমাদর করিতেন এবং দ্রৌপদী 
স্বহত্তে গৃহকণ্ম ও রন্ধন করিয়া! অতিথি-অভ্যাগত সকলকে পরিতোবষপূর্ধবক আহার 
করাইতেন এবং সর্বশেষে নিজে অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিতেন। 
ঘখন কৌরবের। শুনিলেন পাগুবেরা বনে গিয়াও অশেষ প্রকার স্থখ ভোগ 
করিতেছেন এবং ভ্রৌপদীর গুণে অজন্ম অতিথি পরিতোবপুর্বক ভোজন করিয়া 
যাইতেছে, তখন ইহারা দ্রৌপদীর সভীত্বের গৌরব ক্ষ করিবাধ জন্ত এবং পাওবদের 
অতিথিসৎকারে পরাব্দুখ করিবার জন্য ছুর্ববামার শরণাপন্ন হুন। যখন দুর্ববাস। মুনি 
বহুসহন্্ শিশ্ত লইয়া! পাগ্ুবদের অতিথি হইবার জন্য দেখানে উপস্থিত হইলেন তখন 
ভ্রৌপদী ভোজ্যাবশিষ্ট গ্রহণ করিয়! গৃহকর্শ করিতেছেন। উপায় কি? দ্রৌপদী 
ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। তক্তবৎস্ল আসিয়া দেখ! দিলেন এবং ভ্রৌপদীর 
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হাড়িতে কিছু আছে কিন। সন্ধান লইয়া দেখিলেন-_দ্রৌপর্দীর তৃক্তাবশিষ্ট একটা 
শাক আছে, তাহাই ভগবান্‌ গ্রহণ করিয় বলিলেন-_পতৃপ্তোহুশ্সি” | *“তন্মিন্‌ তুষ্টে 
জগত তৃষ্টম্‌” সঙ্গে সঙ্গে জগৎ তৃপ্ত হইল। হূর্বাসা শিশ্যগণনহ ভোজনের তৃথ্চিলা 
করিয়া! উদগার করিতে করিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন । 


সেই সময়ে ভগবানকে নিকটে পাইয়। দ্রৌপদী কাদিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন_“হে 
মধু্ছদন ! আমি পরম বীধ্যবান্‌ পাগুবণের পত্বী, আমার পুভ্রগণ সকলেই বীর, 
আমি ক্রণদরাজ-কন্যা, বীরবর ধৃঈছ্যুয়ের ভগিনী, তোমার প্রিয়সখী, তথাপি আমাকে 
কৌরবের1 কি করিয়া! অপমান করিল?” প্রত্যুন্তরে তগবান্‌ বলিলেন--“অধর্্নাশের 
জন্যই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই । তুমি কাদিও না, অধর্মের বিনাশ তোমার 
শ্বামিগণ দ্বারাই করাইব। অজ্নের শরজালে বা! ভীমের গদাঘাতে কেহই রক্ষা 
পাইবে না।” 

একদ] পাগুবগণ দ্রৌপ্দীকে বনে একাকী রাখিয়া] মৃগন্সা় যান। দিস্ধুরাজ 
জয়দ্রথ সেই সময় এ বনে উপস্থিত হইয়া দ্রৌপদীকে একাকী” দেখিয়া! তাহার সতী 
হরণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হুন। ভ্তরৌপদী ধর্শবকথায় জয়দ্রথকে পাপবাদনা 
পরিত্যাগ করিতে বলেন, কিন্তু জয়ত্রথ ধ্দকথ ন। শুনিক্া তাহাকে বলপূর্ববক রথে 
উঠাইলেন। দ্রৌপদী শক্র বিনাশের উপায় উদ্ভাবন করিতে ন। পারিয়া ভগবানৃকে 
স্মরণ করিতেছেন, এমন সময়ে ভীমসেন আদিয় রথমমেত জয়দ্রথকে ধরিয়। ধর্মরাজের 
নিকটে আনিলেন। ধর্মনবাজ জয়দ্রথকে ছাড়িয়। দিতে বলিলেন, কিন্তু স্রৌপদী ভীমকে 
ব্লিলেন-_-প্উহাকে আমাদের দাসত্ব ত্বীকার করাইয়া মাথ। মুড়াইয়] ছাড়িয়া! দাও ।” 
দ্রোপদীর কথায় জয়দ্রথ সম্মত হইলে ভীম তাহার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। 


দ্বাদশব্ধ এইরূপে কাটিয়া গেল । এবার অজ্ঞাতবাসের পাল! । এই সময়ে সকনে 
ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া! বিরাটরাজার আশ্রয়ে চাকুরীর অন্বেষণে গেলেন । বিরাট- 
রাজ সকলকেই কাজে নিযুক্ত করিলেন। ভীম পাচকরূপে, ত্রৌপদী রাজপরিবারের 
বৌপ-বিস্াস-কার্যে 'সৈতিষ্বী? নামে এবং আর সব ভাই অন্থান্য কাধ্যে নিযুক্ত 
রহিলেন। বিরাট-রাজগৃছে সৈরিঙ্বীর রূপলাবপ্য দেখিয়! ছুষ্রের দল কুমন্ত্রণা করিতে 
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 ক্ীপন্থী 
লাগিল। রাজশ্তালক কীচক নিজ বীরত্বে বিরাটের প্রধান ষেনাঁপতি হুইক়াছিলেন। 
তিনি একদিন সৈরিক্্রীকে তাহার গৃহে যাইতে বলায় রাণী সৈরিক্ধীকে কীচকের গৃহে 
পাঠাইলেন। কীচক সৈরিষ্্রীকে একাকিনী পাইয়া! নিজ কু-অভিপ্রায় জ্ঞাপন 
করিলেন। নৈরিক্জী এই অজ্ঞাতবাসে নিজ পরিচয়দানে অক্ষম হুই্সা বলিলেন-_- 
“আমার পঞ্চ গন্ধর্ব শ্বামী আছেন। তাহারা সর্বদাই আমাকে রক্ষা করিতেছেন। 
কোনরূপে আমাকে লাভ করিতে চাহিলেই তীহারা তোমাকে মংহার করিবেন।” 
ঝীচক তবুও পাপািপ্রায় ব্যক্ত করিতে কুস্তিত হইলেন না। একাকিনী রমণী কি 
করিবেন ভাবিকা স্থির করিতে ন। পাবিয়া ভগবানের শরণ লইলেন। কীচক তাহার 
বস্ত্াঞ্চল ধরিয়া] টানিলেন। ইহাতে সৈকিল্ধী ক্রোধ সংবরণ কপিতে ন1 পারিয়] নিজ 
বস্ত্র ছিনাইয়া লইবার জন্ত এমন জোরে টান দিলেন ষে, কীচকের মত বীর, বিবাট- 
রাজের প্রধান সেনাপতি, ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। ইত্যবদরে দ্ৌপদা 
ঝাজসভায় আসিস যুধিষ্তিরের নিকট সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। কীচকও 
ক্রোধে এবং অপমানে অস্থির হইয়া সভামাঝে আলিয়! দ্রৌপদীকে পদাঘাত করিলেন। 
ইহাতে দ্রৌপদী ভীমকে ম্মরণ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন-_“হে মধ্যম 
পাগ্ডব, তুমি ভিন্ন এ অপমানের প্রতিশোধ দিবার কেহই নাই”-_-পরে বিরাটরাজকে 
বলিলেন--“মনে করিয়াছিলাম আপনি ধান্মিক, কিন্তু দেখিতেছি কীচক নির্দোষ 
নারীর উপর এতাদৃশ অত্যাচার করিলেও আপনি কোন বিচার করিতেছেন না । 
আরও দেখিতেছিঃ আপনার সভাসদ্গণের মধ্যে কেহই ধান্সিক নছেন।” সেই 
লময়ে ধর্মরাজ ইঙ্গিত করিলে দ্রৌপদী অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। 
ইহাতে দ্রোপদীর ক্রোধের নিবৃত্তি হইল না; তিনি ভীমের সহিত সাক্ষাৎ করিন্ন। 
আমনুপূর্ধিবিক সমস্ত ঘটন! জানাইলেন। ভীম বলিলেন_-প্যদি কীচক পুনরায় পাঁপ- 
প্রস্তাব করে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে অন্তঃপুরে নৃত্যশাপায় লইয়া আসিও) 
সেখানে আমি তাহার প্রাণবধ করিব” কীচকের লালসা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। দ্রৌপদী প্রাণ্থির আশ! ত্যাগ করিতে না পারিয়া তিনি পুনরায় পাপ- 
বাসনা ব্যক্ত করিলেন । এবার দ্রৌপদী তাহাকে নৃত্যশালায় সাক্ষাৎ করিবার জন্য 
নিমন্ত্রণ করিলেন । সৈবিষ্জ্ীবেনী ভীম এক লাথিতে কীচককে বধ করিলেন। 
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কীচকের অন্তান্ত ভ্রাতা দ্রৌপর্দীকেই কীচকের মৃত্যুপ্ন হেতু জানিয়! কীচকের 
সৎকারের সক্ষে সঙ্ষে সৈরিস্ত্রীরও সৎকার করিবেন বলিয়া! ভ্রৌপর্দীকে শ্বশানে ধরিয়া 
লইয়া! গেলেন। ভীম এঁ সংবাদ পাইয়া শ্বশানে গিয়া কীচকের একশত গাঁচ ভাইকে 
বধ করিলেন। চারিদিকে রাষ্্র হইয়া! গেল---ক্রৌপদীর গঞ্ধর্ব ত্বামীরাই সর্বনাশ 
করিতেছে । বিরাটরাজও ভয় পাইয়া দ্রৌপদীকে তাহার বাড়ী ছাড়িয়া! যাইবার 
আদেশ দিলেন । দ্রৌপদী ১৩ দিন সমন্ন চাহিলেন। ইতোমধ্যে বিরাটরাজের 
বিরুদ্ধে কৌরব ও ত্রিগর্তরাজ যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। শক্রুপক্ষ ভীম ও অজ্ছনের 
বিক্রমে পলাইতে বাধা হুইলেন। এইরূপে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস শেষ হইল। 
বিরাটরাজ ইহাদের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া অজ্ছন-পুত্র অতিমস্থ্যর সহিত নিজ কন্ঠা 
উত্তরার বিবাহ দিলেন । 

পাগুবগণ অজ্ঞাতবাঁস হইতে মুক্ত হইয়! নিজ রাজ্য চাহিয়। কৌরবদ্দের নিকট 
দূত পাঠাইলেন । যুধিষ্ির ও ভীম বলিয়া দিলেন, “যদি রাজ্য দিতে কৌরবদের 
অসন্মতি থাকে, তাহা হইলে অন্ততঃ পাঁচ ভাইয়ের বাস করিবার জন্য পাঁচখানি গ্রাম 
দিলেই আমরা শান্তিতে বাস করিতে পারিব।” ছুষ্ট ছূর্যযোধন দৃতমুখে বলিয়া 
পাঠাইলেন--“বিনাধুদ্ধে নাহি দিব হুচ্যগ্র মেদিনী |” 

নিরুপায় হইয়! পাগুবেরা যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৌরৰ 
পক্ষে পূর্ধব হইতেই সমস্ত বড় বড় ৰীর ও রাজগণ যোগদান করিয়াছিলেন। কেবল- 
মাজ ক্রপদরাজ তাহার পুত্র ধৃষ্ছায়, বিরাটরাজ প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণ পাগুবপক্ষে 
রহিলেন। ঘ্বারকার রাজা শ্রীকষ্ণ তখনও কোন পক্ষ গ্রহণ করেন নাই। পাগুবেরা 
তাহাকেই দৃতরূপে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্ত কৌরবদিগকে অস্থরোধ করিয়া 
পাঠাইলেন, কিন্তু স্ত্রৌপদ্দী ছাড়িবার পাত্রী নহেন, তিনি শ্রীকফকে বলিলেন__“হে 
যধুহ্দন ! ধর্্মরাজ জ্ঞাতিবধভয়ে সন্ধি করিতে চাহিতেছেন, আমারও ইচ্ছা নহে 
জ্ঞাতিবধ হয়, কিন্ত বধ্যকে বধ ন! কৰিলে ষে পাপহয়, তাহ! তুমি ত জান! অতএব 
আমি বিশেষ কিছু বলিব না, কেবল এই কথা বলি-_যদ্দি আমাদের হৃতরাজ্য 
'কৌরবেরা প্রত্যপণ না করেন, তাহা হইলে সন্ধি করিও ন1।” 

বাহ্থদেব কৌরবসভায় সন্ধি প্রস্তাব লইয়া! গেলে উহার! তাহার প্রস্তাবে কর্ণপাত 
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চরিলেন না বরং শ্রীককে নিজেদের পক্ষে যোগ দিতে অঙ্গুরোধ করিলেন। শ্রী 
'লিলেন-_-*পরে বলিব ।” কিছুদিন পরে কৌরবদের যাতায়াতে শ্রীকণ অতিষ্ঠ হুইয়। 
'লিলেন--“আমার নিজ্ঞাভঙ্গে যাহার মুখ আগে দেখিব, সেই দিকে যাইব” ধনমদে 
'ব্বিত দুর্ধ্যোধন সর্বাগ্রে গিক্া শ্রীকুষ্ণের শিরোদেশে আসন গ্রহণ করিলেন । অর্জুন 
পীক্গের নীচে আসন লইলেন। শ্রীরু্ণ উঠিবার সময় অজ্ছুনকেই প্রথমে দেখিলেন। 
তিনি ভুর্ধ্যোধনকে জানাইলেন, 'পাগ্ুবপক্ষেই আমাকে যাইতে হইবে, তবে আমার 
মস্ত সেনা কৌরবপক্ষে থাকিবে ।, অতঃপর ছূর্ধ্োধনের অঙ্গরোধে শরীক পাণ্ডব- 
পক্ষে অস্ত্রধারণ করিবেন ন1 জানাইলেন। 
যুদ্ধ আরস্ত হইল। ১৮ দ্বিন শোরতর সংগ্রাম চলিল। অর্জুন জাতিবধভয়ে 
যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্ত সারথি শ্রীকৃষ্ণকে রথ ফিরাইতে অনুরোধ করিলেন । 
শ্রকফ এ ১৮ দিন যুদ্ধের সময় নানারূপ ধর্মমকথ| বলিয়া ও যৌগিক পন্থা দেখাইয়া 
অঙ্ছুনকে যুদ্ধে নিয়োগ কৰিলেন । এ উপদেশবাণী গীত নামে অভিহিত। ভীম 
কৌরববংশ ধ্বংস করিলেন, এবং রুষ্ণার অপমানকারী ছুংশাসনকে যুদ্ধে পরাস্ত ও 
তাহার বক্ষ বিদাবণ করিয়! হৃৎপিণ্ডের তপ্ত রক্ত পান করিলেন। পূর্বের প্রতিশ্রুতি 
রক্ষা হইল। পরে তিনি ছৃষ্টমতি দুর্ধ্যোধনের উরু ভঙ্গ করিয়া! দ্রৌপদীর অপমানের 
প্রতিশোধ লইলেন। দ্রৌপদী তাহার পুক্রহস্তা অশ্বথামাকে বধ করিবার জন্য ভীমকে 
অস্থরোধ করিলেন। ভীম অশ্বখামাকে পরাস্ত করিয়া তাহার মস্তকমণি আনিয়! 
ভ্রৌপদীকে উপহার দ্বিলেন। এইরূপে ভারতের ক্ষত্রিয়বংশ একরপ নির্মূল হইল। 
কৌরবপক্ষের পরাজয় হইল এবং তাহাদের পাপকার্ধ্ের ফল ফলিল। পাগুবগণ বনু 
জ্ঞাতিবধ দেখিয়া মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। উত্তরার শিশুপুত্র পরীক্ষিতের 
উপর রাজ্যভার অর্পন করিয়! ত্রৌপদীসহ পাওব গণ হিমালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 


জৌপদী ও,পত্যভামা-সংবাদ 


পাগুবধিগের বনবাসকালে একদিন কৃষ্ণ্রিয়া সত্যভাম! স্বামীর সহিত দ্রৌপদী 
দর্শনে যা করেন। সত্যতাম! ড্রৌপদীকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার পর ঝলিলেন-_- 
"সখি! তোমার শ্বামীগণ অন্িতীয্ব বীর, উহার! তোমাতে সর্বদাই অনুবক্ত। তুমি 
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কি মন্্রবলে, ব্রত উপবানে বা তীর্থ-জপঘজ্ঞের দ্বার! উহাদিগকে এতাদৃশ বশীতৃত 
করিক়্াছ? দ্রৌপদী সত্যভামার কথাস্ন হাসিয়া বলিলেন-_-”সখি ! এরূপ অদ্ভূত 
কথার জবাব দিবার শক্তি আমার নাই। এ নৃৰ উপায়ের কথ! আমি কল্পনাও 
করিতে পারি না। মন্ত্র, যাহ বা উবধাদি অশিক্ষিতা নারীগণেরই-_স্বামী-বশী করণের 
উধধ। ইহাতে স্বামী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বশীভূত হন না, পরস্ত ওষধাদি প্রযজোগে 
নানাবিধ ব্যাধিগ্রন্ত হন। অতএব এইরূপ আচরণ নারাগণের কর্তব্য নছে। সাধ্বী 
নারী কখনও ওসব পথ অবলম্বন করেন না, বরং স্বণা করেন। স্বামী এ সব 
আচরণের কথা জানিতে পারিলে স্ত্রীতে অন্থুরক্ত না হইয়া বরং তাহাকে দ্বশাই করেন 
এবং জীবন সংশয় বোধ করিয়া সর্ববর্দাই তাহার নিকট হইতে দুরে থাকেন ; সাপ 
লইয়া গৃহ-বাসের ন্যায় দশক্ষচিত্তে কালধাপন করেন। অতএব সখি! ওসব উপায়ে 
স্বামীকে বশীভূত কর! যায় না! 

“আমি পঞ্চপাগ্ডবকে বশীভূত করিতে পারিয়াছি, এ কথ! ষদ্দি সত্য হয় স্বামীরা 
আমাতেই একাস্ত অনুরক্ত, যদি মনে করিয়! থাক; তাহা হইলে বলিতে হইল আমি 
কি করিয়া স্বামীদের মনোরঞ্জন করিয়াছি । 

“ভগিনি! আমি ক্রোধাদ্দি ত্যাগ করিয়া সর্বদা পাগুবগণের ও তাহাদের 
অন্তান্ত স্ত্রীদের সেবা-শুশ্রষা করি। অভিমানিনী না হুইক্সা, কোনরূপ ছুূর্ববাক্য প্রয়োগ 
না করিয়। বা কোনরূপ অবাধ্য না হইয়! তাহার্দের সকলের ইঙ্গিতমাত্র সব আদেশ 
পালন করি। তাহাদের ন] দেখিলে প্রতিমুহূর্থ আমার কাছে অন্ধকার বোধ হয় । 
তাহারা কোথাও গেলে আমি ভোগবিলাম পরিত্যাগ করি এবং তাহাদের মঙ্গল- 
কামনাক্ম তপন্তা গ্রতৃতিতে আত্মনিয়োগ করি। আমি প্রত্যহ অতি যত্বে গুহ- 
মাঞ্জনাদি করি, যথানময়ে রদ্ধন করিয়া! শ্বামীর্দের পরিতোবপূর্বক ভোজন করাই। 

“কখনও কোন দুষ্টন্বভাব ্রীলোকের সঙ্ষে মিশি না, একাকিনী যেখানে সেখানে 
যাই না, বা গৃহদ্বারে ও গবাক্ষপথে দাড়াই ন1। শ্বামীগণের সহিত পরিহাসচ্ছল ভিন্ন 
অন্য কোন সময়ে উচ্চহাস্ত করি না, এবং সর্বদা সত্যপথে থাকি স্বামীদের 
সেৰা করি। 

“আমার ম্বামিগণ যে দ্রব্য আহার করেন না, তাহা আমি কদাচ আহার করি 
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না বা স্পর্শ করি না। তাহাদের আদেশে আমি বস্বালঙ্কারে স্ষিত হুই। 
শাশুড়ী ও গুরুজনেরা! আমাকে যে আদেশ দিয়াছেন, তাহাই আমি পালন করি। 
আমার ত্বামিগণ ধান্মিক, সত্যবাদী, জিতেক্জিয় ও শাস্তত্বভাব? তথাপি আঙ্নি 
শ্রদ্ধা ও ভয়ের সহিত তাহাদের সেবা করিয়া! থাকি । 

“হে ভদ্দে! আমার মতে পতিকে আশ্রয় করিয়া থাকাই স্ত্রীলোকের একান্ত 
ধর্ম ; পতিই নারীর দেবতা ও একমাত্র গতি । স্বামীর অপ্রিয় কাধ্য করা স্ত্রীলোকের 
পক্ষে বড়ই গহিত। পতির মত দেবত নারীর আর কেহই নাই। পতি আমাদের 
ধর্মশ-অর্থ-কাম-মোক্ষের মূল । তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া আমি কখনও শয়ন, 
আহার বা অলঙ্কার পরিধান করি না। আমি প্রাণাস্তেও শাশুড়ীর নিন্দা করি নাঃ 
শীশুড়ীর সেবা না করিয়া জলগ্রহণ করি না, কখনও তাহাকে বাদ দিয়া উত্তম 
ব্রব্য গ্রহণ করি না। 

. «আমি ধর্মরাজের সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখি এবং পোষ্খগণের ভরণপোষণে 
ত্রুটি করি না । আমি নিজে বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করিয়া! সংসারের সমস্ত গুরুভার বহন 
করিয়া থাকি। সমুদ্র ষেমন জগতের সব জলরাশির হিসাব রাখে, আমিও সেইরূপ 
মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বিপুল রাজা ও সংসারের হিসাব রাখি। 

“সকলে নিত্রিত হইলে আমি শঘ্যা গ্রহণ করি ও সকলে জাগ্রত হইবার পূর্বেই 
শব্যা ত্যাগ করি এবং সর্বদা সত্যে রত থাকি । সখি! আমি ষে-প্রকারে স্বামীদের 
বশীভূত করিয়াছি, তাহ! সমস্তই তোমাকে বলিলাম । তুমি দি আমার স্বাযিস্থথে 
হিংসা কর এবং আমার মত হুইয়। শ্রীরুষ্ণকে বশীভূত করিতে চাও তাহা হইলে আমার 
মত হইয়া দৈনন্দিন কার্য ও ধর্ম পালন কর। 

“ভগিনি! তোমাকে উপদেশ দিবার কোন প্রয়োজন বোধ করি না। তথাপি 
ভূমি ঘখন সখীভাবে আমায় বিদ্রপ করিয়াছ, তখন প্রত্যুত্তরে সখীভাবেই তোমাকে 
উপদেশ দ্রিতেছি--“স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি ও আশ্রয়স্থল। শ্রী-স্বামীর 
ধর্মের সহায়, কর্মের সঙ্গিশী ।* 

ভ্রৌপদীর কথায় সত্যভামার চমক ভাঙ্গিল। মনে যনে ভাবিলেন-_প্রিয়স্থীকে 
ন! খ্বাটাইলে ভাল হইত। বলির্সেন---“ভগিনি ! ন। বুঝিষ্া তোমাকে ঠাট্টা করিয়াছি 
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ভারতের নারী 


বলির! ক্রটি লইও না । ছই লখী টির ররর । পরে সত্যভাম। 
বিদ্বাক়্ গ্রহণ করিলেন । 


গান্ধান্রী 


মহাভারতের যুগে আমরা যে-কক্সটী উন্নতচরিত্রা ভারত-রমণীর পরিচয় পাই, 
ভাহাদের ষধ্যে গান্ধার রাজ কন্যা ধৃতরাষ্ট্র-পত্বী গাদ্ধারীর চরিত্র শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ বলিয়। 
মনে করি। স্বভাব-হূর্বপ ভোগবিলাসময় নারীজীবনে গাদ্ধারী ঘষে অপূর্বব তেজন্থিতা, 
ধর্মাহগরাগ ও আত্মত্যাগের পূর্ণজ্যোতিঃ উদ্ভামিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা খুব 
কম নাবীচবিত্রে দৃষ্ট হয়। শত বীরের জননী রাজরাজেশ্বীর এমন সর্বত্যাগিনী 
অঙ্ন্যাসিনী মুক্তি সত্যই দুর্লভ | 

গান্ধারের অধিপতি রালা ্থবল শ্বীয় কন্তা গাদ্ধারীর বিবাহ দিতে ব্যস্ত হইলে 
হন্ভিনাপুর হইতে এক দূত আমিয়। সংবাদ দিল যে, ভীন্মদেব গান্ধারীর সহিত জন্মান্ধ 
ধতরাষ্ট্রের বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিক্াছেন। ধনে, মানে, কুলে, শীলে, বীরত্দে 
ধুতরা অপেক্ষা ভাল পাত্র আর কেহ না থাকিলেও, গান্ধারীর পিতামাতা জন্মান্ধকে 
কন্তা সম্প্রদদান করিতে অনিচ্ছ। প্রকাশ করিলেন। বুদ্ধিমতী গাদ্ধারী বুঝিতে 
পাঁরিলেন-__ভীম্মদেবের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিতে পারে ন1। যদি তাহার পিতা ভীম্মদেবের 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন তাহা হইলে সবংশে নিহত হইবেন । গাদ্ধারী পিতাকে 
বলিলেন-_“বিধির বিধান থণ্ডাইবার শক্তি কাহারও নাই । পতি খঞ্জ বা অন্ধ হইলেও 
তিনিই পরম গুরু, তিনিই আমার দেবতা । আমি যেন অন্ধ রাজাকে বিবাহ করিয়! 
তাহাকে মনে প্রাণে ভালবাসিয়! নারীজীবন লার্থক করিতে পারি ।” 

গাদ্ধার-রাজ ও তাহার পত্বী কন্তার মুখে এই কথ! শুনিয়। গাদ্ধারীকে সাধারণ 

নারী বলিয়া! ভাবিতে পারিলেন না ১ ভাবিলেন ইনি সাক্ষাৎ দেবী) মর্ত্যলোকে 

নারীচরিত্রের উজ্জ্বল আদর্শ রাখিবার জন্তই ইহার জন্ম । 


১৪৬ 


গান্ধারী 

শুতিনে শুভক্ষণে মহাসমারোহে অন্ধরাজা! ধৃতরাষ্ট্রের সহিত গাদ্ধারীর বিবাহ 
ইয়া গেল। স্বামীর দৃষ্টিশক্তি নাই বলিয়া নিজেও দৃিহুখ হইতে বঞ্চিত থাকিবেন, 
জন্য বিবাহের পূর্বেই গান্ধারী চক্ষে বন্ত বাধিক়া! নিজেও অন্ধ সাজিয়াছিলেন। চারি 
চক্ষের শুতদৃ্টি না হইলেও মনে প্রাণে শুভমিলন হইয়া গেল। গাদ্ধারী শ্বশুরঘর 
করিতে হস্তিনাপুরে চলিলেন। 

হজ্তিনাপুরে গান্ধারী পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কুরুবংশের গ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হইল। 
শাক্ধারী ও তাহাক দেবরপত্বী কুন্তিদেবী সন্ভানাদি প্রসব করিয়া বংশের গৌরব বৃদ্ধি 
করিতে লাগিলেন | গান্ধারীদেবী শত পুত্রের জননী হইলেন । তাহার সকল রকম 
দৌভাগা লাভ হইল। স্বামী অন্ধবা নিজে অন্ধ সাজিয়াছেন বলিক্কা কোন ছুঃখ 
রহিল না। 

স্থখ চিরদিন স্থায়ী হয় না। গান্ধারীর স্থখও স্থায়ী হইল না। জ্যোষ্ঠ পুত্র 
ছুর্ষ্যোধনের মদৌন্মত্ততা ও ক্রুর স্বভাব দেখির। গান্ধাপী ভীতা হইলেন। ছূর্ধ্যোধনের 
সঙ্গে সঙ্গে শত-পুত্র উচ্ছঙ্খল হইয়1 উঠিল । অন্ধরাজা মৃদুভাবে ছুর্য্যোধনকে অসৎপথ 
হইতে ফিরাইবার চেষ্ট1 করিয়াছিলেন । দুর্যোধন তাহার কথায় কর্ণপাত করিতেন 
না$ কিন্ত গান্ধারীর ন্যায়বিচার ও শাপনে ছুর্যোধন কম্পিত হইলেও, অন্ধ পিতাকে 
আয়ত্ত করিতে পারিবেন বুবিয়। গান্ধারীর নিকট হুইতে সর্বদা দূবে দূরে থাকিতেন। 
ধাম্মিক পাও্পুত্রগণের সহিত সামান্য সামান্য বিরোধ দেখিলে গান্ধারী বিচারের জন্য 
অন্ধরাজাকে. বলিতেন ; কিন্তু পুত্রবৎসল ছূর্ধলহদয় ধৃতরাষ্ট্ী কঠোর শাসন করিতে 
না পারিয়া দুর্ধ্যোধনকে ধর্মতত্ব বুঝাইয়া পাওুপুত্রগণের সহিত বিরোধ করিতে 
নিষেধ করিতেন। 

গাদ্ধারী*বলিতেন-__মূর্খস্ত লাঠ্যৌষধি* । কঠোর শাসন ভিন্ন দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে 
স্ববশে.আনা অন্ধরাজার পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়াই গান্ধারী পুভ্রদ্িগকে কঠোর শাসন 
করিবার জন্য রাজাকে বলিতেন। রাজ। বলিতেন--“আমি জন্মান্ধ বলিয়া রাজ হইতে 
পারি নাই ; আমার পুভ্রেরা আমার অপরাধে রাজ্য পাইবে ন1। এইজন্য বুদ্ধিমান্‌ 
পুক্রগণ ক্ষুপ্ন হুয়া! মাঝে মাঝে পাওুপুত্রগণের সহিত বিরোধ বাধাইলেও ন্যায়ধর্ট্ের 
বিচারে তাহারা বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অসৎপথ পরিত্যাগ করিবে ।” 
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চারতের নারী 


বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পাতুপুত্রগণের যশঃসৌবভ চারিদিকে ছড়াইয়! পড়িল । 
ক্রুরমতি ছুর্ধ্যোধন উহা সহ্য করিতে পারিলেন না । মাতুল শকুনির সহিত পরামর্শ 
করিয়া নান! ছলে, নানা কৌশলে পাওুপুত্রগণকে হত্যার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
একদিন বারণাবতের জতুগৃহে পাগুবগণকে পাঠাইয়] উহ্বাতে অগ্নিসংযোগ করাইলেন। 
মহামতি বিছুর দিব্যৃষ্টির বলে এ সব জানিতে পায় পাগুবর্দিগকে জতুগৃহ হইতে 
পলাইয়। গিষ] ছল্সবেশে থাকিতে পূর্বেই উপদেশ দেন | জতুগু'ধ অগ্নিঘংঘোগের ফলে 
পাগুবদের মৃত হইয়াছে স্থির হইল এবং দূর্যোধন ইহার জনা চাগিদ্দিকে আনন্দোৎসা বব 
ব্যবস্থা করিলেন । এই স*বাদ গাচ্ধারীপ নিকট পৌ"ছল গান্ধারী শোকে অধীর 
হইলেন। পুভ্তরগণের এইরূপ পীচতা ও ক্রবও! দেখিয়া গান্ধারী নিজেই উহাদের 
গ্বতাকামন] কাঁপতে লাগিলেন । ছুঃখে, ক্ষোভে, ক্রোধে আস্বর হইয়া তিনি রাজ! 
ধুতরা নিকট গিয়া পুভদের মৃতাদগ্'জ্ঞা ক'মনা করিলেন । ধৃতবা্ী পুভরদের এই রূপ 
নীচতাষ অধর হইলেন এবং পুভুদেপ যথোচিত তি$স্কাব করিলেন 5 কিন্তু অস্কন্সেহের 
বশে তিনি অন্য কোন দপণ্তাজ্ঞা। দিলেন না। 
ইহার বিছুদিন পরে জানা গেল যে, পাগুবেরা ছদ্পবশে থাকিয়া ভ্রৌপদদীকে 
বিবাহ করিয়াছে । তখন গান্ধাপীর আনন্দের সীমা পহিল না। গান্ধাগ? তখণই 
মহাসমারে'হে পাওুপুভ্রগণকে হান্তনাপুরে আনয়ন করিলেন । নখবধু ত্রোৌপর্দীকে তিনি 
সানন্দে বণ কাপিয়। গৃহে তুলিপণেন এবং আশির্বাদ কাঁবয়া বণিলেন-_”তোমার 
স্বামীরা চিরদিন জয়ী হইয়া রাজ্য ও স্থখ ভোগ করিবে, তুমও রাণী হুইয়! চিরহুথে 
এ রাজ্য ভোগ করিবে ।” 
কিছুদিনের জন্য হুথে-স্বাচ্ছন্দো গান্ধাবী নববধূ প্রৌপদীংে লইয়া সংসার করিতে 
লাগিলেন । দুধ্যোধন হি'সাণলে জয়? পুভিযা মরিতে লাগিপেন। সব দিক্‌ 
বিবেচনা কিয়া গাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী হস্তিনার ঠাজা দুধ্যোধনকে দিয়া ইন্দ্রওস্থের 
রাজ্য পাওুপুভ্রদের দিলেন । ইন্ত্রপ্রন্থে গিয়া যুধিচিস গুভূতি অতুল এস্বধ্যের অধিকারী 
(হইয়া স্থথে রাঙ্জত্ব করিতে লাগগলেন। 
ইন্দ্রগ্ুস্থ্ে রাজ যুধিষ্টির রাজস্যয় যজ্ আরস্ভ করিলেন ; সমস্ত রাজাই যুধিষ্ঠিরকে 
সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ। বলিয়া ক্বীকার করিয়া! লইলেন। সকলেই রাজ্য যজ্জে এক একটা 
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গান্ধারা 


কাজের ভা লইলেন। ছু:ধ্যাধনকে যুধিষ্িপ নানাভাবে সম্মানিত করিলেও পাগুবেরা 
যে সর্ধ-শ্রঠ --এ ধারণ! জন্সিতে তাহার বাকী রহিপ না। তিনি উহাদের শ্রেঠত খর্ব 
করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হুয়া মাতৃল শকুনির আশ্রক্প লইলেন। মাতৃল শঙ্কুনির পহিত 
পরামর্শে যুধিষ্িরকে হস্তিণায আনাইফ়1 পাশাখেলাই স্থির হইল। পাশাখেশায্ম একে 
একে যুধিঠির ধন-দৌলত, স্বৰ"” এবং চারি ভাই ও দ্রৌপদীকে হারাইলেন, ছুর্য্যোধনের 
আদেশে তদীয় সহোদর ছুঃশাসন ত্রোৌশদীকে প্রকাশ্ত রাজসভায় টানিয়া আনিকা 
নানাভাবে লাঞ্ছিত করিছে লাগিলেন । 


এই সংবাদ অন্তঃপুরে গান্ধাপীর নিকট পৌছিবানাত্র তিনি অধশ্মাচারী পুত্রগণের 
পাপাচরণে ক্ষু্ধ হইয়া] অবাক্ত মর্খজ্বালার ম্স্থির হইয়া বাজনভায় ছুটিক্সা আদিশেন। 
তিনি রাঙ্গপদে নিবেদন করিলেন ছুর্ধোধনকে ত্যাগ করিতে ; বলিশেন--পবন্থ আগে 
ছুর্ধাধনকে ত্যাগ করা উচিত ছিল, পুজ্রের মুখ দেখিঘা৷ তানি 'এতধিন তাহাকে 
কমা কৰিয়াছেশ, কিন্ত শ্বার নম) 'অতাচারের যাত্রা তাহার দিন দিন বাড়িয়া 
১লিয়াঁভে, রাজলক্ষ্রী চঞ্চল। হইয়া উঠিয়াছেন, প্রাচীন কুরুধংশের বর্্যাদার 
হানি হইতেছে, শ্বর্গত পিতৃপুরুষগণ লাঞ্ছিত হইয়াছেন-ছুধ্যোধনকে আর ক্ষমা 
করিবেন ন।” ধৃতরাহী গাদ্ধ'বীব প্রার্থনা শুনিথা স্তম্ভিত হইলেন, পিতৃক্মেহের 
দোহাই দিম] গাদ্ধারীকে বুঝাইলেন। প্রত্যুত্তরে গান্ধাণী বলিলেন-_“সম্তানের 
প্রতি স্বেছ মাতারও আছে, কিন্তু পুত্রের কল্যাণের জন্যই তাহাকে বঙ্জন করিতে 
বলিতেছি।” 


গান্ধারী পাতব্রতা পুভ্রনেহমধ্ী ; কিন্ত সকলকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে তাহার 
স্ারপরায়ণত। ও উধার ধর্শবোধ। সমস্ত নারীর পুতিনিধি হইয়া নয়নের জলে 
তিনি রাজপদতলে বিচার প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে রাজ। নির্বাক হইয়া 
রহিলেন দেখিক্ন! তিনি বুঝিলেন স্বামীও ন্যায়বিমুখ । তখন তাহার বেদনা আরও 
বাড়িয়া! গেল। ধান্সিক ধৃঙরাষ্ট্রের পত্বী হইয়া ও শত-পুভ্রের জননী হইয়া তিনি বড় 
আশা পোষণ করিতেন ; কিপ্ত আজ তাহার সব আশা নির্শ,ল হইল? ধৃতরাধমহিষী 
হইয়াও তাহার পত্বীত্বের মর্ধ্যাদদার হানি হুইল, তাই তিনি গর্ভের কপঙ্ক দূর করিবার 
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'ন্থ আকুল হইয়া উঠিলেন। হ্বামীর কাছে বিচারের আশা নাই দেখিস্সা তিনি স্বপ্সং 
'বধাতার কাছে স্তাক-বিচারের আবেদন করিলেন এবং ষতর্দিন নেই বিচারের ফল 
পরুণ ছুর্দিনরূপে আনিয়া! উপস্থিত ন! হয়, ততদিন মৌনভাবে প্রতীক্ষা করিয়া 
বলছিলেন । 


গান্ধারীর মৌনভাব দেখিয়া দূর্যোধন তলে তলে পাগুবগশকে বিনাশ করিতে 
সতসঙ্ল্প হইলেন । আবার পাশাখেলায় পণ রাখিবার ছন্ত পাওবদ্দিগকে আহ্বান 
ক্করিলেন। এবারেও যুধিষ্ঠির পণে হারিলেন এবং রাজ্য ত্যাগ ক্রিয়া চারি ভ্রাতা ও 
ক্রোপদ্বীকে লইয়া বনবাসী হইলেন । 


বার বৎসর বনবাম এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর ফিরিয়া আসিয়া যুধিষ্ঠির 
ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্য দাবী করিলেন। ভীম্ম, ভ্রোণ, বিছুর ও ধৃতরাষ্ট্রী সকলেই 
দুর্ধেযোধনকে যুধিঠিরের রাজ্য ফিরাইয়] দিতে বলিলেন । দুর্য্যোধন কিছুতেই সম্মত 
হইলেন না। তারপর হ্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দূতরূপে আসিয়া পঞ্চপাণ্ডবের জন্য মাত্র পাচখাশি 
গ্রাম চহিলেন, কিন্ত দভ্ভী ছুর্য্যোধন বলিলেন--“বিনা যুদ্ধে নাহি দিব শ্মচ্যগ্র 
মেদিনী ।” 


অগত্যা! পাগ্বৰের1 একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া কৌরবদেের বিপুল শক্তির 
বিরুদ্ধে ধর্শযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকষ্ণ ছুর্যোধনদের অনেক বুঝাইলেন, 
কিন্তু উহার! শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিলেন না । গান্ধারী সকল সংবাদ জানিয়া পাগুবদ্ধের 
জয় কামনা করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ী পুক্রদের অনেক বুঝাইয়! বলিলেন-_ 
“তোমাদের পরায় অবন্ঠপ্তাবী, ধর্মপথের জন্ম অনিবার্ধ্য-_“যত্র যোগেশ্বরঃ কষে বত্র 
পার্থো ধঙ্ুর্ধরঃ। তত্র শ্রাবিজয়ে! ভূঁতিঞর্বা নীতির্মতির্মম' ॥” উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ 
বাধিল, পে যুদ্ধে সকলেই ধ্বংস হইল, কেবল পঞ্চপাগুব বাচিয়া রহিলেন। 


যুদ্ধে জয়ী হইয়া যুখিষ্টিরাদি তগ্হদয়ে কৃষককে লক্ষে লইয়া হন্তিনাপুরের 
রাজপ্রাসাদে আপিয়া গাদ্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের পদধূলি লইলেন। শতগুত্র-শোকাতুর! 
গান্ধারী ন্তা়নীতিতে গরীক্সী হইলেও, মাতৃহ্ৃদয়ের স্বাভাবিক স্সেহে তাহার ধৈর্ধ্যের 
বাধ ভাঙ্গিয়৷ গেল। শোকসাগরে ভানিয়! গান্ধা পী শ্রীকঞ্ণকে অভিসম্পাত করিলেন । 
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চিক 


তিনি শ্রীরঞ্ণকে বলিলেন--”হে নিয়স্তা ! তুমি যখন আমার পুত্রগণকে অধান্মিকরূপে 
সষ্টি করিয়া তাহাদের বিনাশ লাধনপূর্বক ধর্থের জয়ের উদাহরণ দেখাইলে, তেমনি 
আমিও পতিসেরার ফলে ঘদ্ি কোন পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই 
পুণ্যফলে তোমাকে অভিসম্পাত দিতেছি যে, জানিয়া শুনিয়া তুমি যেমন কুরুকুলের 
ধ্বংস ঘটাইয়1 এত দুঃখ দিয়াছ, সেইরূপ তোমার বংশ তোষার হারাই ধ্বংস হইৰে 
এবং তুমিও আত্মীয়ন্বজনহীন হুইয়! বনমধ্যে ব্যাধের হস্তে নিহত হইবে ।” 

তখন হইতে পাগুবেবা গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করিয়। কিছুদিনের মধ্যে 
তাহাদের পুক্রশোক ভূলাইয়া দিলেন । পরে রা'জ। ধৃতবাষ্ট্রের সহিত গান্ধারী তপোবনে 
গিদা শেষ কয়দিন ভগবানের চিস্তায় অতিবাহিত করিলেন । তপন্তাক় কিছুদিনের 
জনা স্থখশাস্তি-লাভের পরে ধৃতরাষ্ট্র দেহত্যাগ করিলেন। গাদ্ধারীও সঙ্গে সঙ্গে 
দেহত্যাগ করিয়। ব্বামীর সহিত ত্ব্গে বাস করিতে চলিয়। গেলেন। 

গান্ধারীর চবিত্র ধুলিমলিন পৃথিবীর নহে---উহ। অপা ধিব--উহা স্বর্গায়। 


চিন্তি। 

গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের পুত্র মহারাজ শ্রীবৎংসের গুণের তুলনা নাই। বুদ্ধি, 
বিচারশক্তি ও পাগ্ডিত্যে তাহার তুলনা হয় না। যথাকালে চিত্রসেনের কন্তা1 চিন্তার 
সহিত তাহার বিবাহ হইল। হযোগ্যের সহিত যোগ্যার মিলন হইল । রূপে, গুণে 
কেহই চিন্তার সমকক্ষ ছিল না। বহুকাল এই রাজদম্পতি পরম স্গ্গে কাল 
কাটাইলেন। 

কিন্তু স্থখ চিরদিন সমান থাকে না । “কে বড়” এই লইয়া স্বর্গে লক্ষ্মী ও শনির 
মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হুইল । মীমাংসার ভার অবশেষে মর্ড্যের রাজা প্ীবৎসের উপরে 
পড়িল। লক্ষী ও শনি উভর্নেই শ্রীবংসের নিকট আসিলেন। শ্রীবৎস লক্মীকেই শ্রেষ্ঠ 
আনন গ্রদধান করিলেন। শনি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়। প্রতিহিংস। গ্রহণ করিতে প্রত্তত 
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হইলেন। লক্ষী শ্ীবৎদকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন-_পসর্ববদাই আমি ছায়ার স্যার 
তোমার পশ্চাতে থাকিব ।” 

শনির প্রতিহিংসা সত্বরই আরম্ভ হুইল। তাহার কোপে প্রীবংসের বাজ্যে 
হাহাকার উঠিল। ছাঁভক্ষ, মহামারীতে রাজ্য প্রাক জনশুন্ হইয়! উঠিল, অগ্রিদাহে 
লহম্র সহম্র গৃহ তন্মীভূত হুইতে লাগিল। প্রজার! ব্যাকুল ক্রন্দনে রাজার নিকট 
তাহাদের অবস্থ! জানাইতে লাগিল। শ্রাবংস সব শুনিলেন, সব দেখিলেন, এবং 
নিজেরই বিচারশক্তির ফলে যে আঙ সর্বনাশ হইতেছে, তাহাও বুঝিলেন। কিন্ত 
কোন উপায় আবিষ্কার কর সম্ভব হইল না। অবশেষে শ্রীবস বনগমনই শেষ 
উপায় স্থির করিলেন । 

তিনি চিন্তাকে পিতৃগৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন ; বলিলেন--”আমারই দোষে 
আজ এই সর্বনাশ উপস্থিত, ফল আমি শ্বয়ংই ভোগ করিব। তুমি আমার সহিত 
অনর্থক কষ্ট পাইবে কেন ?” কিন্ত চিস্তা কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না; বলিলেন-_ 
“তোমার বিপদ্দে আমার বিপদ, তুমি বনে কত কষ্ট পাইবে আর আমি কি স্থথে 
পিতৃগৃহে রাজভোগে থাকিব? মহত কষ্টের মধ্যে আমি তোমার সঙ্গে থাকিলেই 
পরম স্থখে থাকিব।” শেষে একত্র বনগমনই স্থির হইল। মণিমুক্তার একটা পু'টলী 
বাধিয়1 রাজদম্পতি গভীর রাজে বহির্গত হইলেন। 

শ্রীবংস ও চিন্তা এক বনমধ্যে আনিয়া উপস্থিত 'হুইলেন। যাইতে যাইতে 
দেখিলেন- সম্মুখে এক ভীষণ নদীতে তরঙ্গ উঠিয়াছে। একখানি জীর্ণ নৌক। 
অদূরে ভাসিতেছে ১ তাহাতে একজন মাঝি বসিয়া আছে। নদীপার করিয়া দিবার 
জন্ত শ্রীবংস তাহাকে আহ্বান করিলেন । মাঝি কহিল-__-“পুটুলী ও তোমাদের ছুই 
জনকে, একেবারে পার-করিতে পারিব না। একসঙ্গে ছুইটী করিয়া পার করিতে 
পারি। যদ্দি তোমর! ছুইজনে একসঙ্গে যাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে পুট্লী 
আগে পার কর, অথব৷ পু*টূলী পরে পার করিব ।” শনির প্রভাবে বিকৃতবুদ্ধি রাজা 
পুষ্ট লী আগে পার করিবার জন্য নৌকায় তুলিয়। দিলেন। নৌকা! ছাড়িল। মুহূর্থে 
মায়ানদী অদৃষ্ঠ হইল এবং দৈববাণী হইল--“এ তোমারই বিচারশক্ির পুরস্কার । 
খএইরূপে রাজদম্পতি কপর্দকশুন্ত হইলেন । 
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চিত্ত 
বাত্তি প্রভাত হইল। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কতকগুলি ধীববের সহিত 
ইহার্দের সাক্ষাৎ হইল। তাহারা কোন মতেই মংশ্য ধরিতে পারিতেছিল না। 
প্রবৎস তালবেতালসিদ্ধ ছিলেন। তিনি তালবেতালকে ম্মরণ করিলেন। তাহার! 
প্রচুর মৎস্য পাইল। সস্ধষ্ট হইয়া! তাহারা একটা মতন্ত ইহাদিগকে দিয়া গেল। 
সেই মৎস্য ইহাদের সেইদিনের একমাত্র আহার্ধ্য হইল । 
সেই মৎস্য দগ্ধ করিয়া চিন্তা তাহা ধৌত করিবার জন্য জলাশয়ে গেলেন। 
রাজভোগে অভ্যস্ত রাজ! কিরূপে তাহা ভোজন করিবেন' এই চিন্তা করিতে কৰিতে 
চিন্তা জলে নামিয়াছেন, এমন সময়ে সেই দগ্ধ মৎস্য লাফ দিয়! জলে পলাখ্গন করিল । 
সাধবী হাহাকার করিতে করিতে শ্রীবংসের নিকট আসিয়। সব বলিলেন । শ্রীব্স 
সব বুঝিলেন ১ সেদিন বন্ত ফলমূলে কোননপে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেন । 
এইরূপে বনে কতকাল কাটিল। অবশেষে কোন নগরে যাওয়াই স্থির হইল । 
একদিন দুইজনে এক কাঠরিয়াপলীতে উপস্থিত হুইলেন। দীনবেশ দেখিয়া 
কাঠুরিয়াগণ ইহাদের চিনিতে পারিল না। তাহার! সাগ্রহে ইহাদিগকে আশ্রয় দিল। 
মহারাজ! শ্ীবৎস তখন কাঠুরিয়া। তিনি তাহাদের সহিত বনে কাঠ আনিতে 
যান এবং বাজারে সেই কাঠ বিক্রয় করেন। চিস্তার গুণে কাঠুরিয়াদের স্ত্রীগণ 
মোহিত হইল। তাহার রন্ধন তাহাদের নিকট অমুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। 
ঘটনাক্রমে একদিন এক সওদাগর নৌকাক্স করিয়া বাণিজ্য করিতে াইতে- 
ছিলেন। শনির মায়ায় নৌক1 সেই কাঠুরিয়াপল্লীর নিকট আসিয়া চড়ায় আট্‌্কাইয়া 
গেল। নৌকা কিছুতেই চলিল না। সওদাগর বিশেষ চিস্তত হইলেন । শনি এক 
গণকের বেশ ধরিয়! সওদাগরের নিকট উপস্থিত হুইয়া কহিলেন- প্ষর্দি কোন সতী 
আসিয়া তোমার নৌকা! স্পর্শ করে, তাহা হইলে নৌকা চলিবে ।” সওদাগর উপযুক্ত 
পুরস্কার দিয়া কাঠুিয়াপল্লীর সমস্ত শ্রীলোককে আনাইয়৷ নৌক। স্পর্শ করাইলেন। 
তথাপি নৌকা চলিল নাঃ অবশেষে শনির কৌশলে চিন্তাকে আহ্বান করা হইল। 
সতী মহাবিপদধে পড়িলেন। 'ম্বামী গৃহে নাই, তাহার কোন স্থানেই যাওয়া উচিত 
নয়, অথচ একজন বিপন্ন, তিনি একবারমান্তর গেলেই সে বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার পাইবে ।” 
ভাই অনেক আলোচনার পরে অবশেষে তিনি নদীতীরে যাওয়াই স্থির করিলেন। 
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তিনি স্পর্শ করিবামাত্রই নৌকা চলিল। সওদাগর মহা আনন্দিত হইলেন । কিন্ত 
ভবিষ্যতে এরূপ বিপদ পাছে ঘটে, এই আশঙ্কা করিয়া সওদাগর বলপূর্ববক চিন্তাকে 
নিজের নৌকায় তুলিয়া! লইলেন। নৌকা ভাসিয়া চলিল। 

নৌকায় উঠিক্সা! চিন্ত! পপরিত্রাহি” চীৎকার করিতে লাগিলেন ১ কিন্তু কোন ফল 
হইল না। পাপাত্মা সওদাগর হয়ত রূপমোহে মুগ্ধ হইয়াছে, এই আশঙ্কায় সতী 
সুর্যের ' স্তব করিতে লাগিলেন, যেন তাহার রূপবিকতি ঘটে ॥ দেখিতে দেখিতে 
চিন্তার অঙ্গে গলিতবুষ্ঠ দেখ! দ্দিল। চিন্তা অনাহারে নৌকার একপাশে পড়িয়া 
রহিলেন। 

জ্রীবৎস বনে কাষ্ঠসংগ্রহার্থে গিয়াছিলেন ; আসিয়া দেখেন চিস্তা কুটিরে নাই। 
লোকমুখে চিন্তার অবস্থার কথা শুনিয়া তিনি উন্মাদ্দের মত চীৎকার করিতে করিতে 
নদ্বীতীরে ছুটিলেন | নদীর ধার দরিয়া বরাবর চলিতে লাগিলেন । যাহাকে দেখেন, 
তাহাকেই চিন্তার কথ! জিজ্ঞাসা করেন। 

এইব্ূপে ঘ্বুরিতে ঘুরিতে শ্রীবৎস স্থরভির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। স্থরতির 
মুখে চিন্তার সকল অবস্থা সুনিলেন। স্থরভি তীহাকে সেই আশ্রমে থাকিতে বলিলেন: 
স্থরভির ছুপ্ধধারে মাটি ভিজিয়! যাইত । শ্রীব্স তালবেতালকে ম্মরণ করিয়া সেঃ 
মাটি ছুই হস্তে ধরিতেন, আর উহা! অমনি ত্বর্ণপাট হইয়। উঠিত। এইরূপে তিনি 
বছ ব্বর্ণপাট প্রস্তত করিলেন । 

অবশেষে শ্ীবৎসের লোভ উপস্থিত হইল; তিনি সেই সকল পাট বিক্রয় করিয় 
অর্থ সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। নদীতীরে একদিন দাড়াইয়া আছেন, এম: 
সময়ে দেখেন এক সওদাগর বাণিজ্য করিতে যাইতেছে । তিনি তাহাকে আহ্বা- 
করিয়। সেই সকল স্বর্ণপাট লইয়া যাইতে বলিলেন। সওযাগর ন্বর্ণপাটগুলি নৌকা 
তুলিয়া লইল। শ্রীবৎসও সঙ্গে চলিলেন। 

এত স্বর্ণের লোভ সওদাগর সংবরণ করিতে পারিল না। সে শ্রীবৎসকে হত্য 
করিয়। শ্বর্ণরাশি আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইল। হস্তপদ্দ বদ্ধন করিয়া! সওদাগ- 
ঞ্রীবৎমকে জলে ফেলিয়। দিল। প্রীবৎম তালবেতালকে স্মরণ করিয়া জলে ভানমা 
রহিলেন। দৈবঘোগে সেই নৌকাতেই চিন্তা ছিলেন, তিনি হ্বামীর এই ছুর্দশ। দ্বেখি: 
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_বেছল! 
একটা বালিশ জলে ফেলিয়া দিলেন । এ্রীবৎদ ভাদিতে ভািতে চলিলেন। নৌক! 
গলিয়া গেল। 

ভাদিতে ভানিতে শ্রীবৎস নুবাছ রাজার দেশে মালিনীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। কোনরূপে তীরে উঠিয়! তিশি মালিনীর গৃহে আশ্রয় লাত করিলেন। 

হবাহ বাজার কন্ত। ভরা শ্রবৎসকে দেখিয়া মোহিত হুন। রাজ কন্তার ব্বস্তংবর 
ঘোষণা করিলেন। অনেক দেশ হইতে রাজপুভ্রেরা আসিয়! উপস্থিত হুইলেন। 
ভদ্রা শ্রীবৎসকে ভিন্ন কাহাকেও মাল্যদ্দান করিলেন না। শ্রীবংস এক্ষণে রাজ- 
জামাতা হইলেন এবং রাজগৃহে স্থান পাইলেন। 

ঘটনাচক্রে সওদাগর সেই সকল ন্বর্ণপাট বিক্রয় করিবার জন্ত স্থবাহ রাজার 
ব্লাজ্যে উপস্থিত হইল । শ্রীবৎস সেই সকল শ্বর্ণপাট দেখিয়া! চিনিতে পারিলেন। 
সওদাগরকে চোর বলিয়া রাজার নিকট অভিযুক্ত করিলেন। সওদাগর এঁ সকল 
বর্ণপাট নিজের বলির প্রমাণ করিতে পাবিল ন1 $ রাজা তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন । 
বৎস সমস্ত দ্বর্ণপাট নৌকা হইতে আনিতে গিয়! দেখেন সেই নৌকাতে চিন্তা, 
রহিয়াছেন। পুনরায় উভয়ের মিলন হইল । হ্ুর্ধ্যের স্তবে চিন্তার বূপলাবণ্য আবার 
'ফরিয়া আসিল | বাহ শ্রীবৎসের পরিচয় পাইয়া ধন্য হইলেন। শনির প্রভাবেই 
এই ছুর্দশ] হইয়াছে বুঝিয়া তিনি শনির স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীবৎসের ছুঃখের 
ধন কাটিল। শুভর্দিনে চিন্তা ও ভদ্রাকে লইয়! শ্রীবংম নিজের বাঙ্যে ফিরিয়া 
আমিলেন। তীর প্রভার রাজ্য আবার স্থখৈশ্বর্ধ্যে হাপিক্ঈ! উঠিল 


বেন্ত। 
বেহুলা, নিছনি নগরের সায়-সওদাগরের কন্ত। । রূপে, গুণে, বেহুলার সমকক্ষ 
কহ ছিল না। তিনি সমস্ত গুণের আধার। তাহার নৃত্য দেখিয়া কেহ মুগ্ধ না 
হইয়া থাকিতে পারিত না, সেইজন্য সকলে তাহাকে “বেহুল! নাচুনী” বলিয়া! ভাকিত। 
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তাহাকে দেখিলে মনে হইত, বুঝি দ্বর্গের কোন অপ্সরা মানুষের দেহ ধারণ করিয়া 
পৃথিবীতে আসিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে বেহুলা! বিবাহের উপযুক্ত! হইয়। উঠিলেন। 

শব চাদ সওদাগর চ্পক নগরের অধিপতি । মনসার্দেবীর প্রতি তাহার অতান্ত 
বিদবষভাব ছিল। "চাদ নওদাগর পৃজ1 না করিলে পৃথিবীতে মনসার পুঙ্গা প্রচপিত 
হইবে না-শিবের এইব্প আদেশ ছিপ বপিক্া, মনলাদেবা চাদের পূজা! পাইবার জন্ত 
বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু চাদ কিছুতেই ত্রাহাকে পুজা করিতে সম্মত 
হইলেন না। মনসাদেবী অবশেষে তাহার প্রতিফল দিবার জন্য বিবিধরূপে চাদের 
অনিষ্ট করিতে লাগিলেন । একে একে চাদের ছয় পুক্রকে সপাধাতে মৃত্ামুখে পতিত 
করিলেন ; তথাপি চাদ অবিচলিত, কিছুতেই মনসার পৃদা করিলেন না। লোকের 
সহন্র উপদেশে, পত্বীর অবিরাম অশ্রপাতে, কিছুতেই জক্ষেপ করিলেন না। মনসার 
কোপে শেষে ধনরতুহ টার্দের চৌদ্দখানি ডি জলমগ্র হইপ। চাদ অতিকষ্টে রক্ষ 
পাইলেন। 

কিছুর্দিন এইভাবে কাটিল। অবশেষে চাদের আর এক পুত্র জন্সিল, নাম হই; 
লক্ষমীন্দর। ভাবী অমঙ্গন আশঙ্কায় পত্তী কত বুঝাইলেন, টাদ কিছুতেই পূজা! কৰিছে 
ত্বীকৃত হইলেন না। ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মীন্দরের বিবাহের বয়স উপস্থিত হইল । 

নান। দেশে ভ্রমণ করিয়! ঘটক সায়-সওদাগরের বাড়ীতে আপিয়। উপস্থিত হইল । 
বেহুলার সহিত লক্খীন্দরের বিবাহ-সন্বদ্ধ স্থির হইয়া গেল। কিন্ত দৈবজ্ঞ টাকে. 
গোপনে বলিয়া গেলেন__”বাসরঘরে সর্পাঘাতে লক্ম্ান্দরের মৃত্যু হইবে ৷” 

এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত টাদ সঁতালি পর্বতে এক লোহার বাসর 
নির্মাণ করাইলেন ; যাহাতে কোন সর্প সেখানে না আদিতে পারে, তাহার বিশিষ্ট- 
রূপ বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু মনসার আদেশে বানর-নিশ্বীত৷ এক সক্ষম ছিত্র 
রাখিয়া গেল, চাদ তাহা জানিতে পারিলেন না। 

মহাসমারোছে লক্ষীন্দরের বিবাহ হইয়া! গেপ। টাদ পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া সেই 
বাসরে রাখিলেন। ক্রীড়াকৌতুকের পরে লম্ম্ীন্দর ঘুমাইয়া পড়িলেন। বেহুা জাগিয়া 
থাকিয়া তাহার পদলেবা করিতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ পরে লক্ষমীন্দর জাগির়া উঠিয়া 
ভাত খাইতে চাঁছিলেন। বেহুলা কোনরূপে সেইখানেই রন্ধন করিয়া শ্বামীকে 
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ণাওয়াইলেন। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে নিদ্রিত হুইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে সেই 
ছন্র-পথে কালনাগিনী মেই গৃহে প্রবেশ করিল এবং লক্ষ্মীন্দরকে দংশন করিল । 
গদ্ধীন্দর চীৎকার করিয়! উঠিলেন, বেহুল! জাগিয়া দেখেন-_তাহার সর্বনাশ হইয়াছে । 

প্রতাষে চাদ দ্বারের সম্মুথে আসিয়া বেহছলার রোদনধ্বনি শুনিতে পাইয়! 
বুঝলেন, লক্ষন্ঘর আর নাই। দ্বার উন্মুক্ত হইল, দেখিলেন ম্বামীর বিবর্ণ-শব 
ক্রোড়ে লইয়। পূর্বরান্রের পরিণীতা বালিকা বেহুলা হাহাকার করিতেছে । শোকে, 
ক্ষোভে চাদ সংসার ত্যাগ করিলেন । 

সর্পাঘাতে স্বৃত বাক্িকে ভেলায় করিয়া জলে ভাসাইয়1 দেওয়াই প্রথা : সুতরাং 
পক্ন্নরকে ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দিবার উদ্মোগ হইতে লাগিল। কিন্তু বেল! 
দক্ষ্ন্দরকে ছাড়িস। থাকিতে কিছুতেই শ্বীকৃত হইলেন না। তিনি মুপ্তিমতী দেবী- 
প্রতিমার ন্যায় সেই ভেলায় গিয়া বসিলেন ও স্বামীর শব ক্রোড়ে তুলিয়া! লইলেন। 
ভেলা গাঙ্থু'ড়র জলে ভাসিয়! চলিল-_ষেন সহম্র সহমত লোকের অশ্রপাতেই ভানিয়া 
চলিল। 

ভেলা ভাপিয়! চলিল। কত প্রলোভন, কত বিভীষিক1, কিছুতেই বেছলার 

ক্ষেপ নাই । দ্বামীর শব বক্ষে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া বালিকা! চলিল। কোথায় যাইতেছে 

জানে না, তবুও তার দৃঢ় বিশ্বাস স্বামীকে আবার ফিরিয়) পাইবে । ভেল৷ ক্রমে 
দচিতে আরম্ভ করিল ; স্বামীর শব গলিত হইতে লাগিল। একদিন এক বোয়াল 
মাছ লম্ম্রীন্দরের এক অঙ্গ কাটিয়] লইয়া গেল। বেহুলার পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন ও গলিত 
ইইল। এখন নিরুপায়, সেই পুতিগন্ধময়' শব বক্ষে ধারণ করিয়া একমনে তিনি 
মনসাদেবীর ম্মরণ করিতে লাগিলেন। সহসা ভেল! নৃতন হইল, ম্বামীর শব 
বিকৃত হইতে লাগিল, পরিধেয় বন্ও নূতন হইল। 

ভেলা ক্রমে নেত! ধোপানীর খাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। নেতার একটা ছুই 
ছেলে তাহাকে বড় জালাতন করিত ; ধোপানী এজন্য তাহাকে মারিয়। সমস্ত দিন 
ফেলিয়া! রাখিত। অবশেষে কাপড় কাচা শেষ হইলে তাহার মৃতদেহের উপর কয়েক 
ফোটা জল ছড়াইয়! তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া স্বর্গে চলিয়া! যাইত । বেহুলা কয়েক 
দিন ধরিয়া! ইহা! লক্ষ্য করিলেন। একদিন গিয়! সহসা তাহার পদছয় ধরিয়। কাদিতে 
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লাগিলেন । নেতা! বেহুলার মুখে সব কথ! শুনিয়া তাহাকে আশ্বাস দিল। নেতা 
ত্বর্গের ধোপানী। দেবতাদের নিকটে বলিয়! একদিন নেতা! বেহুলাকে স্বর্গে লইয়৷ 
গেল। স্বামীর শবদেহ কোলে লইয়। বেহুল! দ্বর্গে উপস্থিত হুইলেন। 

দেবতার! সকলে বেহুলাকে নৃত্য করিতে অন্থরোধ করিলেন। সাধবী স্ত্রী স্বামীর 
জন্ত সবই করিতে পারেন। ন্বামীর প্রাণলাতের আশায় বেহুলা সেই অবস্থার নৃত্য 
করিতে লাগিলেন । সকলে জন্তষ্ট হইলেন। মনসাদেবীর বরে লম্্বীন্দর প্রাণ 
পাইলেন। বেহুলার প্রার্থনায় লক্মীন্দরের মৃত ছয় ভ্রাতাও বাচিয়া উঠিল। বেহুলা 
স্বামী ও ভাশুরদ্দিগকে লইয়! মর্থে্য ফিরিয়। আমিলেন। এইরূপে সতীত্ব-প্রভাবে মৃত 
পতিকে বাচাইয় সতী গৃহে ফিরিলেন। 

বেহুল! ছন্মবেশে প্রথমে তাহার পিতৃগৃহে 'মাসিলেন, পরে আত্মপ্রকাশ করিলেন 
মৃত পুক্রসকল জীবিত হইয়। ফিরিয়া! আমিয়াছে শুনিয়া বনবাসী টাঙ্গ গৃহে ফিরিলে 
এবং মনলার পূজা না করিলে কেহ গৃহে আদিবেন না শুনিয়া! মনসার পূজা আরং 
করিতে বাধ্য হইলেন। সকলেই বাড়ীতে আসমিলেন। মহাসমারোহে মনসাদেবী 
পূজ হইল, মনসাদেবী আবিভূতা৷ হইয়। টার্দকে আশীর্বাদ করিলেন। মনসার ব 
টাদ্দের জলমগ্ন ধনরত্বের উদ্ধার হুইল কিন্তু এই আনন্দের মাঝখানে শীঘ্রই এ 
বিষাদের ছায়া! পড়িল; সহসা বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দর দ্রেছত্যাগ করিয়া, দিব্য-রণ 


্বর্গীরোহণ করিলেন। 
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ভান্রতেন্্র নানী-পন্রিছয় 


[ জার্ধা-সভ্যতার প্রথম যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত সমাজ, সংসার, রাষ্ট্র এবং থণ্বে ভারতের বনু নারী 
এমন এক উজ্জল আদর্শের হুডি করিয়] গিয়াছ্েন যে, তাহার প্রতাবে ভারতের সব্ব নল পুশ্য ও পৰিস্ত 
হইয়াছে, তাহাদের চবিত্র-গথ। বুগে যুগে গীত হইব। ভারতবর্ষকে মহ্িষাষ্ডিত কাব! ছে। এই শ্রেণীর 
পৃশ্যল্লোক! কয়েকজন নারীর পরিচয় আমর] সংক্ষেপে দিলাম ) উদ্দেশ্যু উহাদের কথ? ও কাহিনী পাঠ 
কবির বর্তমান যুগের রমনীকুলও সেই আদর্শে অনু প্রাশিত হইয় নারাদ্বের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিবেন । 


অদিতি__দক্ষরাজ-কন্তা এবং মহত্ধি কম্তপের পত্বী। ই"হার সতীত্ব-মহিমায় পরিতুষ্ট 
হইয়] ইন্দ্র, বরুণ, বিষু প্রভৃতি দ্বাদশ দেবতা ইহার ভ্ব'দুশ পুভ্ররূপে জন্মগ্রহণ 
করেন। পারিজাত পুষ্প লইয়] ইন্দ্র ও প্রীরুষ্ণে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, অর্দিতি 
তথায় মধ্যস্থ হইয়! সেই বিবাদ ভঞ্তন করেন। 
অনসুয়া-_( ১০৯ পৃষ্ঠা দেখ )। 
ন্থা, ইহার! তিনজনেই কাশীরাজের কন্তা। সে কালের ক্ষত্রনীতি 
অন্থিকা, অন্থসারে শাস্তঙ্ছতনয় ভীম্মদেব ম্বয়ংবর-সতা হইতে এই তিন 
অন্বালিক! রাজকন্তাকেই বীর্ধ্যস্তন্কে জয় করিয়া আনেন। অস্বা মনে 
মনে শাঘরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিগেন জানিয়া ভীম্মদেব তাহাকে 
ফিরাইয়! দেন, কিন্ত ভাগ্যবিপর্ধ্যক়্ে শাহ্বরাজ অস্বাকে গ্রহণে অন্বীকত হইলে 
পরে তিনি পরশুরামের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরশ্তরামের অনেক অন্রোধ- 
সত্বেও ভীম্মদেব শ্বীয় সত্যব্রত তঙ্গ হইবার আশঙ্কায় অস্বাকে যখন গ্রহণ 
করিলেন না, তখন প্রতিহিংসাবশতঃ সেই ক্ষত্রকুমারী মহাদেবের তপস্যা! 
করেন। দ্েবাদিদ্দেব আশুতোব তপন্তায় তুষ্ট হইয়া এই বর দেন ষে, 
প্রজন্মে অন্থা ভ্রপদগৃহে শিখণ্ডী নাষে জন্মগ্রহণ করিয়া! ভীম্মবধের কারণ 
হইবেন। পরে অন্ব! অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করেন। 
অদ্বিক! ও অন্বাপিকার সহিত ভীনম্মদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা! বিচিজ্বীর্ধ্যের 
বিবাহ হয়। বিচিত্রবীর্ধ্য অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে রাজবংশ লোপ 


১১ ১৬১ 


ভারতের নারী 


পাইবার আশঙ্কায় শাস্তচপত্বী, বাজমাতা! সত্যবতীর আদেশে ব্যাসদেবের 
উুরসে অস্থিকা ও অন্বালিকার গর্ভে থাক্রমে ধৃতরাষ্্র ও পার জন্ম হয়) 
পরে ছুই ভগিনী বনে গমন করিয়া তপন্তায় জীবন অতিবাহিত করেন। 

অরুত্ধতী_ €১১* পৃঃ দেখ )। 

অহঙ্যা- প্রাতংম্মরণীয়া পুণ্যঙ্সোকা নারীপঞ্চকের অন্ততমা, খাবি গৌতমের পত্বী এই 
অহল্য। দেবী। ইহার জ্যেপুত্র শতানন্দ রাজর্ষি জনকের পুরোছিত 
ছিলেন। একদা! খষি গৌতম তানার্থে গমন করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র সেই 
অবসরে গৌঁতমের রূপ ধারণ করিয়! আনিয়া অহল্যার ভ্রম উৎপাদন করিয়া 
তাহার সতীত্ব হুরণ করেন। গৌতম ফিরিয়া আমির, সমস্ত বাপার 
জানিয়া, পত্বীকে অভিশাপ দিয়! তাহাকে পাষাণমনরী প্রতিমায় পরিণত 
করেন। অহল্য! নিম্পাপা ছিলেন, তথাপি তাহার স্বামী বুঝিতে না পারিয়া 
সাধ্বীকে অভিশাপ দেন। বহুকাল পরে শ্রীরামচন্দ্র সেই পাষাণভূপ স্থী- 
পাদম্পর্শবারা প্রাণময়ী করিয়া! তুলেন। পাপমোচনের পর অহ্ল্যা জগণে 
প্রাতংম্মরণীয়া বলিয়। সর্বত্র পূজিত হন। 

খঅহ্ল্যাবাঈ--১৭৩৫ থুঃ অন্দে মালবদেশে কৃষিজীবী আনন্দ-রাও দিনের ওরসে 
অহল্যাবাঈ জন্মগ্রহণ করেপ। অসামান্তা রূপবতী এই বালিকা পিতা 
শিক্ষার গুণে অল্পবন্পসেই শাস্ত্র এবং অস্ত্রবিস্ভায় বিশেষ পারদপিনী হুইয় 
উঠেন। ইন্দোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মলহর-রাও হোলকারের পুক্র কুন্দ' 
বাওর সহিত ইহার বিবাহ হুয়। মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে এক শিশ্ুপুভ্ত্র এব 
এক শিশ্তকন্া লইয়া অহল্যাবাঈ বিধবা হন। স্বামী লোকাত্তরিত হুইলে 
তাহার বিশাল রাজা তিনি দক্ষতার সহিত শাসন করিয়াছিলেন । রাণী 
অহ্ল্যাবাঈ হিন্দুধর্মের মুগ্ডতিমতী প্রতিষ্ঠাজ্রী ছিলেন। তাহার হৃদয় দয়া 
দাক্ষিণ্য প্রভৃতি উচ্চ গুপদ্থার! ফণ্ডিত ছিল। সর্বসাধারণের মধো ধর্মভা 
অঙ্ষুপ্ন রাখিবার উদ্দেশ্তে ধর্প্রচারকল্পে তিনি ভারতের বহু তীর্ঘস্থানে লুং 
এবং ভগ্ন মন্দিবের সংস্কার সাধন করেন । পুণ্যধাম বারাণলীতেই ইহা 
যথেষ্ট কীন্তি আজও তাহার সাক্ষ্য প্রদ্দান করিতেছে । 


১৬ 


ভারতের নারী-পরিচর 


উত্তরা-_বিরাটরাজ-হুহিত! উত্তরা, অঙ্ছুন-পুক্র অভিম্ার পন্থী । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে 
সপ্তরথী কর্ৃক অভিমঙ্য যখন অন্তায়ভাবে নিহত হুইলেন, তখন ইহার 
গর্ভে রাজ! পরীক্ষিৎ ছিলেন বলিয়া, ইনি শ্বামীর লহিত সহমরণে যাইতে 
পারেন 'নাই। রাজা পরীক্ষিতের জন্ম হইলে তিনি তপশ্চর্ধ্যায় দেহত্যাগ 
করেন। উত্তরার বারত্ব ও সতীত্ব অন্থকরণীয়। 

উভয়ভারভী--শাপত্রষ্টা সরম্বতী। মগ্ডনমিশ্রের পত্বীবূপে মণ্ত্যধামে ইনি উভয়- 

| ভারতী নামে পরিচিতা। শঙ্করাচার্ধ্য ও ষগুনমিশ্রের মধ্যে তর্কযুদ্ধে 
উভগ্নভারতী বিচারকের আসন গ্রহণ করেন। ম্বামী পরাজিত হইলে, 
ইনি নিজে আচাধ্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। পরে স্বামী-আী উভয়েই 
তাহার শিশ্তত্ব গ্রহণ করেন। 

উমানুন্দরী-_-শতাধিক বৎসর পূর্ববে নবদ্ীপে “বুনো” রামনাথ নামে এক রসিদ 
নৈয়াস্িক পণ্ডিত ছিলেন। তাহার ব্রাহ্মণীর নাম উম্বাঙ্ন্মরী। পণ্ডিত- 
গৃছিনীর সারলা ও অনাড়নম্বর জীবন তখনকার দিনে অনেক রমণীর আদর্শ 
ছিল? দৈন্তহেতু শাখার পরিবর্তে হাতে একগাছি লালস্থতা ও পরিধানে 
জীর্ণবমন। এই ভূষণেই অলঙ্কৃতা হইয়। তিনি যেরূপ উচ্চহদয়ের পরিচয় 
দিয়াছিলেন, তাহাতে কৃষ্ণনগরের মহারাণী পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার 
সতীত্বপ্রতা ও জ্ঞানের জ্যোতিঃ দারিস্াদুঃখকে পরাভূত করিয়াছিল। 
এইরূপ আদর্শ জীবন বিরল । 

উন্মিলা_কবিগুফ বাল্মীকির চির-অনাদৃতা৷ এবং মিথিলাধিপতি রাজর্বি জনকের 
অন্যতম! হুন্দরী ও স্থুশিক্ষিতা কন্তা লক্ষ্ণপত্বী উন্মিলা । সমগ্র রামায়ণ- 
কাব্যে বিরহের করণ ও মর্শম্পর্শা ছবি এই নিঃশব্দচারিণী কোমলহৃদয়। 
রাজবধূ। প্রীরামচন্ত্রের জন্য লক্ষণের আত্মবিলোপসাধন যেরূপ প্রশংসনীয়, 
সীতাদেবীর জন্য উন্মিলার আত্মবিলোপসাধনও ততোধিক প্রশংস পাইবার 
যোগ্য । ভ্রাতার সহিত বনগমনে তিনি ম্বামীকে উৎসাহ গ্রদান করেন। 
চতুর্দশ বৎসর পরে স্বামী বনবান হইতে ফিরিয়া আদিলে কিছুকাল পরে 
তাহার গর্ভে অঙ্গদ ও চজ্জকেতু নামে ছুই পুত্র জন্মিয়াছিল। 


১৬৩ 


ভারতের নারী 


কর্মদেবী-_চিতোরের স্থপ্রদিদ্ধ রাণা সমরসিংহের অন্যতম মহিষী | তিরোৌগী সমরে 
১১৯৪ খৃঃ অন্দে স্বামী সন্দুখ-সমরে দেছত্যাগ করিলে, ইনি চিতোর ও 
মেবার রক্ষার জন্য পাঠান দেনাপতি কুতুবউদ্দীনের সছিত যুদ্ধ করিয়া 
তাহাকে পরাস্ত করেন এবং অসীম ধৈর্য্য ও বীর্যসহুকারে হ্বামীর রাজা 
রক্ষা করেন। সতীত্ব, শৌর্ধ্যে, দানে কর্মদেবীর নাম ভারতের নারীদ্বিগের 
মধ্যে চিরন্মবণীয়। 

কৈকেয়ী--কেকয় দেশের রাজকন্যা, রঘুবংশের মহারাজ! দশরথের মধাম! মহিষী। 
যদিও ইনি চিরদিনই অন্তরে জ্ীরামচন্দ্রকে নিজ পুত্র ভরত অপেক্ষা অধিক 
ন্নেহ করিতেন, তথাপি, দৈবনিবন্ধন ইনি শ্রারামচন্দ্রের বনবাসেব্ কারণ 
হইয়া বিশিষ্টরূপে অনুতপ্তা হুইয়াছিলেন। শ্রীণামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞশেষে 
কৌশল্যার মৃতার পর ইহার স্বত্যু হয়। 

কোৌশল্য1__ইনি দশরথের প্রধানা মহিষী, শ্রীরামচন্দ্রের জননী । রামের বনবাস ও 
তজ্জন্য স্বামীর মৃত্যুতে তাহার জীবন অসহনীয় হুইয়াছিল। কর্তব্য- 
অন্থরোধে জীবন ধারণ করিলেও €ৌশল্যা চিবছুঃখিনী ও ব্রহ্ষচারিনী 
থাকিয়া! জীবনযাপন করেন। শ্ীরামচন্দ্র বনবাস হইতে ফিপিয়া আসিয়া 
পুনরায় অধোধ্যায় রাজসিংহাসনে বদিলে কৌশল্যা কিছু শাস্তি লাভ 
করেন। 

কুস্তী-_প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যক্জোক নারীপঞ্চকের অন্যতমা! এই কুস্তী দেবী । ইনি ষছু. 
বংশীয় শৃরসেনের কন্যা, বন্থদেবের ভগিনী ও পঞ্চপাণডবের জননী ; ইহার 
প্রকৃত নাম পৃথা। ইনি কুস্তীভোজ বাজার আলয়ে প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন 
বলিয়া ইহার নাম কুস্তী হইয়াছিল। কুযারী অবস্থাক্র মহি হুর্বাসা-প্রাণ্ধ 
অস্ত্রের পরীক্ষার্থ সূর্ধাদেবের কাছে পুত্র কামনা করিয়া ইনি কর্ণ নাষে মহাবীর 
পুত্র লাভ করেন এবং লোকলজ্জার ভয়ে সেই পুত্রকে জলে ভালাইয়! দেন। 
পরে পাও্রাজের সহিত তাহার বিবাহ হয়, কিন্তু শাপবশতঃ ত্বামীর 
অসামর্থোর জন্য তিনি ধর্শ, ইন্জ্র ও পবন দেবতার বরে মহাপরাক্রমশালী যে 
তিনটা পুত্র লাভে করেন, মহাভারতের তাহারাই প্রধান পাণ্ডব নামে খ্যাত। 


১৬৪ 


ভারতের নারী-্পরিচয় 


শিশুপুত্র্দিগকে লইয়া! বিধবা! হইয়া ইনি অতি কষ্টে তাহাদিগকে মা্ছ্ষ্‌ 
করেন ও তাহার্দের বনবাসকালে নিজেও পুক্রদিগের সঙ্গে বনবামে যান। 
কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পরে ইনি ধৃতরাষ্র ও অন্ঠান্ত কুকুরমণীদ্দিগের সহিত 
বনে গঙ্ন করিয়া তপশ্চর্ধযায় দেহত্যাগ করেন। 


্বাঞ্থী-_ত্রেতাফুগে চিরকুমারী ব্রহ্মবাদিনী যে নারী রাজধ্বি জনকের রাজসভার় 


নিঃশঙ্কচিত্তে যাজ্বক্ধ্য প্রভৃতি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের সহিত শাস্- 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়। আপনার অবিনশ্বর কীত্তি রাখিয়। গিয়াছেন, তিনি 
আর কেহই নহেন, ভারতের নারী প্রতিভার উজ্জল আদর্শ গাগা । ইহার 
তেজন্বিত। ও পাণ্ডিতা অসাধারণ ছিল। 


গীন্ধারী-_( ১৪৬ পৃঃ দেখ )। 
গোপা।-_ভগবান্‌ বুদ্ধদদেবের পত্বী গোপাদেবী কলিঙ্গদেশের নরপতি দণ্ডপাণির কন্তা। ৷ 


গোপা অতি বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী ও ধর্শীল! রমণী ছিলেন। পুত্র রাহুলের 
জন্মের সপ্তদ্দিবস পরে পতি ধন্মার্থে গৃহত্যাগ করিলে পরে গোপা সাত 
বৎসর ধরিয়! স্বামীর চিন্তায় কালাতিপাত কবেন। সাত বৎসর পরে 
তিক্ষুবেশে স্বামী গৃহে ফিরিলে, গোপা ভিক্ষুণী হইয়! স্বামীর ধর্ম দীবনকে 
সর্বতোভাবে সার্থক কিয়! তুলেন। 


চক্দ্রমণি দেবী-_যুগাবতার শ্রীরামকুষ্ণদেবের সৌভাগ্যবতী জননী । কামারপুকুর 


গ্রাষে ইনি লক্ষী ্বূপা ছিলেন ; আদর্শ ব্রাহ্মণ স্বামী ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের 
অর্চনায় ও অতিথি-অভ্যাগতের সেবায় চন্দ্রমণি অক্লাস্তকম্মিণী আদর্শ রমণী 
ছিলেন। অকাতরশ্রষশালিনী এই মছিল! সংসারাশ্রমের পরমধন্ম পালনে 
কখনও অণুমাত্র ক্রটি বা! তাচ্ছিন্য করিতেন ন1। পরতাল্লিশ বৎসর বয়সে 
চন্দ্রঘণির গর্ভে শ্ীরামকৃষ্দেবের আবির্ভাব হয়। পতিব্রতার ও সরলতার 
মুপ্তিমতী প্রতিমা, পতিপ্রাণ! চন্দ্রমণি দেবীর সন্তান বাৎসল্য অনন্থসাধারণ 
ছিল। 


চিন্তা_€ ১৪১ পৃঃ দেখ )। 


১৬৫ 


ভারতের নারী 


জন।--মাহীম্মতীর রাজা! নীলধবজের বীর্ধ্যবতী মহিষী, বীর প্রবীরের জননী- 
রমনীকুলমদি এই জন1। ম্বাহা নামী ইহার এক সুন্দরী কন্তা ছিলেন। 
মায়ের আদেশে প্রবীর পাগুবদ্দিগের অশ্বষেধ যজ্ঞের অশ্ব ধরেন এবং 
তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃতত হইয়া নিহত হন। একমাত্র পুত্রের নিধন- 
সংবাদে জনা কাতর ন৷ হইয়! যুদ্ধক্ষেত্রে হ্ুয়ং অবতীর্ণ হন এবং শরীক ও 
অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করেন। 


ভায়া নিতা-প্রাতঃম্মরণীয়া পঞ্চনারীর অগ্ততমা কপিরাজ বালি-পত্বী তারা 
প্রীপামচন্দ্র ্বীয় মিত্র স্থগ্রীবকে হৃতরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্টিত করিবার জন্য তদীয় 
অগ্রঞ্জ বালীকে বধ করিলে, এই সতী-নারী শ্ীরামচন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান 
করেন। তারা অনার্ধ্যরমণী হইলেও চিরদিন সতীধর্্ম অক্ষুণ্ন রাখেন । 


তারাবাঈ-_রাজপুতনার অন্ততম বীরাঙ্গনা এই তারাবাঈ । শৈশব হুইতে পিতা 
ঘত্বে ইনি শস্ত্বিষ্া ও অস্বারোহণে পারদপিনী হন। তৎকালীন বীরশ্রেষ্ঠ 
পৃর্থীবাজের সহিত প্রণয়স্ত্রে আবদ্ধ হইয়! তাণাবাঈ স্বামীপ সহিত একত্র 
অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধস্থলে গমন করিতেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই বীরাঙ্গনা 
কীর্তিগাথা দ্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। 


দ্রময়ন্তী--( ১২২ পৃঃ দেখ )। 


দেবকী- শ্রকফের মাতা । ইনি উগ্রসেনের ভ্রাতা দ্বেবকের তনয় ছিলেন $ ই*্হার 
নহিত বন্ুদেবের পরিণয় হয়। মহারাজ কংসের আদদিণী ভগিনী হইলেও 
ইনি স্বীয় ভ্রাতা কর্তৃক পতির সহিত কারারুদ্ধা হইয়াছিপেন। কংস কর্তৃক 
ইহার সাতটি পুত্র বিনষ্ট হয়। ই"হারই অষ্টম পুত্র শ্রীরুষ্ণ কংস-কারাগারে 
জন্মগ্রহণ করেন। বহুকাল পরে ঘছুবংশ ধ্বংসের পরে বহ্থদেব ষোগাবলম্বন- 
পূর্বক দেহত্যাগ করিলে, দেবকী তাহার সহগামিনী হুইয়াছিলেন। 


€তআীপ্ী- € ১৩১ পৃঃ দেখ )। 
ভিত 


ভারতের লারী-পরিচয় 

পল্লাবন্তী--ব্কসাহিত্যের কলক$-কোকিল বৈষব কবি জয়দেবের সাধ্বী পন্থী 

পন্মাবতী। দিবা দ্বিগ্রহর পর্যন্ত জয়দেব, কৃষণাম-কীর্ভনে ও ভজনে 

অতিবাহিত কগিতেন। পদ্মাবতীও ততক্ষণ পর্ধ্যস্ত জলবিন্দু স্পর্শ না করিয়া 

স্বামীর ধর্্বকর্শে সহায়তা করিতেন । পল্মাবতীর ধর্ম ও কর্তবানিষ্ঠায় মুগ্ধ 

হইয়! জয়দেবের আরাধ্য-দেবত। প্রথমে পদ্মানেবীকে দর্শন দেন। নতীর 
মাহাজ্ম্যেই জয়দেব অভী& দেবতার অনুগ্রহ লাভ করেন। 


পঞ্মিনী-_চিতোরের রাণ! ভীমসিংহের পত্রী, অলোকসামান্ত। সুন্দরী বীরাঙ্গনা 
পদ্মিনী। ইহার রূপে মুগ্ধ হইয়। আলাউদ্দীন তাহাকে পাইবার জন্ত উন্মতত 
হইয়া চিতোব আক্রমণ করেন । রাপ! পাঠানের হস্তে বন্দী হইলে পল্সিনী 
বহু রাজপুত বীরের সাহায্য নালাউদ্দীনকে আক্রমণ করিয়। রাণাকে উদ্ধার 
করেন। চরিত্রহীন ছুর্দান্ত পাঠানে লোলুপদৃষ্টিতে চিতোর পুনরায় 
আক্রান্ত হইয়া অসহায় হইয়া পডে। নেই সময় অন্ত কোন উপায় না 
দেখিয়া পদ্িনী তাহার সহুচক্রীদেপ লইয়া “জহর”-ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। 
এ ব্রত-_জশস্ত অন্নিকৃণ্ডে জীবন্ত প্রবেশ কর1। সতীত্বরক্ষার জন্য জীবন 
ত্যাগ করা রাজপুত রমণীর পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয় ছিল। 


পার্ববভী--€ ১০২ পৃঃ দেখ )। 


প্রমীল।--লঙ্কার অধিপতি ব্রিভুবনবিঞ্জয়ী দ্বশাননের কনিষ্ঠা পুত্রবধূ প্রমীলা । 
ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদেের ইনি উপযুক্ত বীরপত্বী ছিলেন। অসাঙ্গান্তা হুন্দরী 
এই রাক্ষমকুলসবধূর সতীত্বে ও তেজস্বিতায় স্বয়ং ভগবতী পরিতৃষ্টা ছিলেন। 
শিকুস্তিলা যজ্াগারে লক্ষ্ণ-হস্তে ম্বামী নিহত হইলে প্রমীল! সহমরণে 
দেহত্যাগ করেন। 


গ্রসৃতি-_নতীর মাতা । ইনি শতরূপার গর্ভে স্থায়ভুব মন্থুর রসে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহার সহিত দক্ষ প্রজাপতির পরিণয় হয়। তাহার ওুরসে সতী গ্রতৃতি 
ঘঠিসংখ্যক কন্ঠযার জন্ম হয় । দক্ষ শিবনিন্দায় যজধ্বংস ও দক্ষের বিনাশ 


১৬৭ 


ভারতের নারী 


হইলে, প্রন্থতি স্বীয় লতীত্বমহিমায় মহাদেবের প্রসাে মৃত স্বামীকে 
পুনক্জটীবিত করেন । 


বিশ্ববীরাঁ, ) ইহারা সকলেই বৈদ্িকষুগের বন্ধবািনী নারী । ইহাদের মধ্যে 


€ঘোঝা- 
ূর্ধ্যা__ 
ঘামি-_ 

রোমশা। 


কেহ কেহ বিবাহিত জীবনেও ব্রক্ষচর্য্যের আদর্শ অটুট রাখেন 
এবং পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দেন; ইহাদের 
সকলেই খখেদের কয়েকটা হস্ত সঙ্কলন করেন। বর্গের দেবতা- 
মণ্ডলী পর্ধ্স্ত ইহাদের তপস্যা ও সতীত্বপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া! বর 
প্রদান করিতে বাধ্য হন। 


বিষুগ্প্রিয়া'_নাম ও প্রেমের দেবতা প্রীশ্রীচৈতন্যদেবের দ্বিতীয়া পত্বী শরীপ্বিষ্ঃপরিয়া 


দেবী। চৈতন্দেব চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসধর্্ম অবলম্বনপূর্ববক গৃহত্যাগ 
করেন। চৈতন্তদেব গৃহত্যাগ করিলে পরে শ্রী বিষুপ্রিক়! দেবী যে তীব্র 
ইবরাগ্যব্রত অবলম্বনপূর্ববক পতির আদর্শকে এঁকাস্তিক নিষঠায় স্বীক্প জীবনে 
লার্থক করিয়। তুলেন, তাহা অতুলনীয় ৰলিয়াই বৈষ্ণব কবিগণ বর্ণন! 
করিয়্াছেন। পতিপ্রেম ও পতিনিষ্ঠার এমন উজ্জল দৃষ্টান্ত তিনি দেখাইয়া 
গিয়াছেন, যাহার জন্ত ভারতের সাধ্বীগণের মধ্যে বিষুঃপ্রিয়া অন্ততষা 
বলিয়া কীত্তিত হুইয়াছেন। 


বেছছলা € ১৫৫ পৃঃ দেখ )। 
ভগবভী দ্েবী--বীরসিংহের সিংহশিশু প্রাতংঃম্মরণীয় ঈশ্বরচজ্জ বিদ্যাসাগরের 


পুণ্যঙ্সোকা জননী ভগবতী দেবী। কেমন করিয়া হ্বীয় পুজ্রকে সধর্মনিষ্ঠ 
করিয়া! গড়িতে হয় তাহা! এই হিম্দুনারীর ভাল করিয়াই জান! ছিল। 
তাই শৈশবে এবং যৌবনকালে বিষ্তামাগর মাতার নিকট হইতে ঘতভাবে 
যত শিক্ষালাভ করেন, পরবর্তী জীবনে তাহাই ত্বাহাকে সকল কর্ধে ও 
লকল প্রচেষ্টায় নার্থকতা আনিয়া দিয়াছিল। বিষ্তাসাগরের জীবনের 
পশ্চাতে যে সাধন। ছিল, তাহার অনেকখানি প্রেরণাই তিনি নিজের মায়ের, 
নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। এইজন্যই তাহার চরিজে মাতৃভাঁব অনবন্ত- 
ভাবে ফুটিয়! উঠিয়াছিল। 
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নল্দোদরী- _লক্ষেশ্বর রাবণের প্রধানা মহিষী যন্দোদরী | ইনিই বিশ্বত্রাস মেখনাদের 
বীরজননী। শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে শ্বীয় পতি নিহত হইলে পরে তাহার 
অনুরোধে ইনি বিভীষণের মহিষীকপে তৎপার্খে বসিয়া রাজকার্ধ্য পরিচালন! 
করেন। মন্দোদরীর স্তীত্বগুণে স্বর্গের দেবতামগুলীও বিমুগ্ধ ছিলেন । 

মহারাণী ভ্বর্ণময়ী- _শস্তশামলা বঙ্গভূমির এক নিভৃত পলীর বুকে শতাধিক বৎসর 
পূর্বে ১৮২৭ খৃঃ অন্দে যে মহীয়সী মহিল! জন্মগ্রহণ করিয়া চরিত্রের ওঁদার্ধ্য 
ও দানশীলতায় অক্ষয় ষশোরাশি অঞ্জন করেন, তিনিই চিবন্মরণীয়-দ্বণসয়ী। 
খ্ৰণণময়ী প্রকৃতই যেন ঘোনার প্রতিমা--এমনই অনিন্দ্য তাহার রূপ ও 
সৌন্দর্ধ্য। অপেক্ষাকৃত দরিন্র-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও ক্বর্ণময়ী সর্বস্থলক্ষণা 
ছিলেন বলিয়া কাশিমবাজারের স্প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী “কাস্তবাবু” তাহার 
প্রপৌত্র রুষ্নাথের সহিত ই"হার বিবাহ দিয়া রাজলক্ষীরূপে ইহাকে বরণ 
করিক্সা আনেন। ত্বামীর তত্বাবধানে ইনি জমিদারী-সংক্রাস্ত শিক্ষা লাভ 
করেন এবং তাহার পরলোকগমনের পরে ক্বাষীর হ্বিস্তৃত জমিদারী বিশেষ 
দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন এবং জনহিতকর বহু কার্যে অজস্র অর্থ 
অকাতরে দান কিয়! সরকারের নিকট হইতে ১৮৭১ খুঃ অন্দে “মহারাণী, 
উপাধি লাভ করেন। তদবধি ত্বাহার বংশধরগণ “মহারাজ” উপাধিতে 
ভূষিত হুন। হিন্দুবিধবার আচার ও নিয়ম-নিষ্ঠা সযত্বে পালনপূর্ব্বক 
অপত্যনিধিবিশেষে গ্রজাপালন করিয়া! ভারতীয় নারীর মর্ধ্যাদ! অক্ষুঞ্ রাখিয়া 
এই পুণ্যঙ্সোক। বঙ্গললনা ১৮৯৭ থৃঃ অন্দে পরলোক গঙ্ন করেন। 

মহারালী শরগুনুন্দ্রী--চিরককুণ বৈধব্যব্রতের চিরশুচিতাময়ী মুদ্তি মহারামী শরৎ 
স্ন্দরী। ১২৫৬ সালের ২৩শে আশ্বিন, বাজসাহী জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত 
পুণটিয়া গ্রামে ইহার জন্ম হয়। পিতা তৈরবনাথ সান্তাল উপযুক্ত শিক্ষাদান 
সৌন্দর্য্যের ললামভৃতা কন্তাকে যথোপযুক্ততাবে গড়িয়া তোলেন। ছয় 
বৎসর বয়£ক্রমকালে ১২৬২ সালে পুটিয়ার জমিদার কুমার যোগেন্দ্রনাথের 
সহিত শরৎস্থন্দরীর বিবাহ হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহ হইতে শরৎ” 
স্থন্দরী ফেভাবে তাহার স্বামীকে স্বধর্ধে ফিরাইয়া আনেন, ভাহাতে তাহার 
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মধ্যে ভারতীয় নারীর আদর্শ যে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হুইয়াছিল, তাহাই 
প্রকতয্ধপে প্রমাণিত হয়। মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে শরৎনুন্দরী বিধবা! হন 
এবং ম্বত্যু পর্ধ্যস্ত ধেরূপ পবিভ্রভাবে এবং নিষ্ঠার সহিত তিনি বৈধব্যের 
কঠোর নিয়ম পালন করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে ত্যাগ, সেবা ও পরহিত 
সাধনে যেরূপ অনন্তমনা ছিলেন, তাহাতে তিনি সর্বযুগের আদর্শ-স্থানীয়া 
নারী হইয়া! থাকিবেন- ইহাতে সন্দেহ নাই । হছিন্দুবিধবার সেবায়, দেব 
মন্দির-প্রতিষ্ঠায় এবং পুজাপার্বাণে অর্থব্যয়ে তিনি এমনই অকুঞ্! ছিলেন ষে, 
তাহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া সরকার তাহাকে “মহারাণী” উপধি প্রদান 
করেন। ১২৯* সালে ২৪শে ফাস্তন, এই মহীয়সী বঙ্গললনার মৃত্যু হয়। 

মাতাজী তপন্থিনী--উনবিংশ শতান্বীর প্রথমভাগে ( ১৮০৫ খুঃ) দক্ষিণ-ভারতে 
ভেলোর নামে এক ক্ষুদ্র করদ রাজ্য ছিল। ভেলোর রাজার কন্তার সহিত 
এক বাজপুত্রের বিবাহ হয়। এই ভেলোর-রাজছুহিতার গর্ভে মাতাজী 
তপস্থিনী জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে ইহার নাম ছিল সুনন্দা দেবী। চির- 
কুমারী থাকিবার সঙ্কল্প করিয়! সুনন্দা পর্চাপ্সি-ব্রত গ্রহণ করেন। এই 
কঠোর ব্রত উদযাপনের পরেও তিনি মান্দ্রাজের তাত্রলিখ। নদীর তীরে 
বকাল তপস্যা করিয়। নানাগুণে ও আত্মসম্পদে ভূষিত হুইয় মাতাজী নাম 
গ্রহণ করেন। অতঃপর মাতাজী ভারতবর্ষের বহুস্থানে হিন্দু আদর্শে 
বালিকার্দের জন্ত অনেক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কলিকাতার “মহাকালী 
পাঠশালা” এই পুণ্যবতী দেবীরই অক্ষয়কীন্তি। 

মীরাবাঈ-_রাজপুত নারী মীরাবাঈ ভগবস্তক্তির আদর্শ। অতি শিশুকাল হইতেই 
ইনি ভগবস্ভাবে অন্থপ্রাণিতা ছিলেন এবং হৃদয়ের ভক্তিকে বাহিরের স্থললিত 
সঙ্গীতের ভিতর দিয়া! অভিব্যক্ত করিতেন । চিতোরের় মহারাশা কুন্তের 
পরিণীতা পত্বী হইলেও রাজপ্রাসাদের বিলাস ও এশ্বধ্য ভক্তিমতী মীরাকে 
বিন্দুষাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। রাজান্তঃপুরের ভোগস্খ বঙ্ঘন 
করিয়। নিভৃতে তিনি রণছোড়জীর (শ্রীকষ্ণ বিগ্রহের ) আরাধনা করিতেন 
ও স্কুমিষ্ট সঙ্গীতদ্বার। ইষ্টদদেবকে তুষ্ট করিতেন। কৃষ্ঃপ্রেমে উন্মাঘিনী মীরা 
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আজীবন এইভাবে কাটাইক়্াছিলেন। আজ ভারতের সকল প্রদেশে 
মীরার গান গীত হইয়! গ্রতি মানবহৃদয়ে ভক্তির অমির নিধরধারা! বর্ষণ 
করে।. 

মৈত্রের়ী-_সহর্ধি াজবক্্যের দবিতীক্বা পত্ধী-_মৈত্রেযী ; প্রথম! কাত্যায়নী। মহা্য 
লন্গ্যাসগ্রহণকালে উভয় পত্বীর নিকট যখন অঙ্গ্মতি গ্রহণ করেন, সেই 
সময়ে মৈত্রেয়ী ইহলোকের সর্বন্থখ বর্জন করিয়া হ্বামীর অন্থগামিনী হন 
এবং তীহার অধ্যাত্জীবনকে নিজের ত্যাগ ও সেবায় উজ্জ্বল ও সার্থক 
করিয়া তুলেন। 

যশোদা-_ব্রজরাজ নন্দ ঘোষের পুণ্যবতী সহধশ্মিণী, ভগবান্‌ শ্রীকষের পালিকা মাতা 
যশোদাই ষশোমতী নামে পরকীন্তিত। ৷ সতীসাধবী যশোমতী স্রীত্বলত বন্ধ 
সদ্‌গুণে বিভূবিতা ছিলেন । বাৎসলা-রসের এমন করুণাময়ী মৃন্ঠি জগতে 
আর দ্বিতীয় নাই বলিলেই চলে। তাহার মাতৃন্েহে পরিতৃপ্ত শ্রীকঝ শ্বীর় 
মুখগহবরে মাতাকে বিশ্ব-্রন্মাণ্ড দেখাইয়! কৃতার্থ করেন । 

রাণী ভুর্গাবতী--মোগলকুলতিলক সম্রাট আকবর শাহের সময়ে যে করজন রাজপুত 
মহিল] বীরত্বে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তন্মধ্যে রোটী ও মোহরার অধিপতি 
শালিবাহনকন্ত! থাণী ছুর্গাবতী সর্বপ্রধানা। গড়মণ্ডলের বীররাজা দলপতি 
সিংহের সহিত ই"হার বিবাহ হইলেও, অল্পবয়ষে বিধবা হুইয়া ইনি যেরূপ 
দক্ষতা-সহকারে শ্বামীর স্থবিস্ৃত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, তাহার 
কাহিনী ইতিহাসে ক্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। মোগল সেনাপতি আসফ 
খা-ই রাণীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হুইয়া সম্রাট, আকবরকে সংবাদ দেন 
যেন সম্রাট স্বরং আসিয়া! হূর্গাবতীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন । অস্বপৃষ্ঠে 
আলুলায্মিতকুস্তলা ভারত-নারীর সে রপচণ্ীমৃত্তি দেখিয়া দিলীশ্বর পর্ধ্যস্ত 
সেদিন যু্ধ হুইয়াছিলেন। যুন্ধক্ষেত্রেই শক্রর বাণে রাণী দেহত্যাগ করেন! 

রাণী ভবানী--মোগলশাসনের আমলে বাঙ্গালার বাস্ট্রজীবনের ঘোর ছুর্ধ্যোগের 
দিনে ১৭২৪ থৃঃ অন্ধে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ছাতিম গ্রামে পুণ্যঙ্গোকা 
রাঁমী ভবানী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আত্মারাম চৌধুরী ছিলেন উক্ত 
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গ্রামের প্রতাপশালী জমিদার । , পিতৃগৃছে সামান্য লেখাপড়! শিখিবার পরে . 
নাটোরের মহারাজ] রামজীবনের একমাত্র পোস্যপুজ্র মহারাজ! রামকান্তের 
সহিত তাহার বিবাহ হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই ইনি বিধবা হন। ম্বামি- 
গুছে আসিয়া বালিকাবধু শ্বশুরের তত্বাবধানে অন্তান্ত বিষয় শিক্ষার সঙ্গে 
কূটরাজনীতিবিদ্যাও আয়ত্ব করেন এবং পরবর্তী কালে স্থবিস্তৃত জমিদারী- 
পরিচালনায় ইনি যেরূপ দুরদশিতার ও সুক্ষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করেন, 
তাহাতে অনেকেই বিস্মিত হন। কিন্তু রাণী ভবানীর চবিজ্রের ইহাই 
একমাজ পরিচয় নহে। দানশীলতা ও অপত্যপিব্বিশেষে প্রজাপালনই 
তাহার চরিব্রের একমাক্ম গৌরব। দেশে-দেশে জলাশয়-খনন, তীর্থে- 
তীর্থে মন্দির-নির্বাণ, অতিথিশালা-নিশ্খাণ এই সকল মহৎ কর্শে রাণী 
তবানী অকাতরে অজন্র অর্থ বায় করিয়াছিলেন । ১১৭৬ সালের ভীষণ 
দু্তিক্ষের সময় বাঙ্গালা দেশকে রক্ষা করিতে ইনি স্বীক্প ভাগ্তার উন্মুক্ত 
করিয়] দিয়াছিলেন। শুধু নাটে'রের তেন, সমগ্র বাঙ্গালার তিনি ছিলেন 
রাজলক্ষ্মী; এই সমস্ত প্রজার ছিলেন তিনি করুণারূপিণী জননী | অল্পবয়নে 
বিধবা! হইলেও তিনি ত্যাগে, দানে ও সেবায় সভভীত্বের অক্ষয় আদর্শ 
রাখিয়া পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন। 

রাণী রাসমণি- দক্ষিণেশ্বরে যে পুণ্যসাধনপীঠে কঠোর সাধনা করিয়া ভগবান্‌ 
শ্রীপ্রীরামকুষ্ণ “মায়ের কপালাভ করেন, সেই সিছপীঠের প্রতিষ্ঠাজী এই রাণী 
রামষণি। অখ্যাত দরিদ্রবংশে এই রূপবতী রমণী জন্মগ্রহণ করেন এবং 
পূর্বজন্মের অশেষ স্থকৃতিবলে এই জন্মে ইনি কমলার অযাচিত অজন্র 
কপ! লাভ করেন। নানাবিধ ধর্কর্মে অর্থব্যয়ে ইনি মুক্তহস্তা ছিলেন, 
এবং নারায়পজ্ঞানে আজীবন দীনদরিজ্রের সেবায় অকুঠ! ছিলেন। ইহজীবনে 
ভাই ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদরূপে ইহার বংশধরগণ ্রীস্রীরামরুষ- 
দেবের যথেষ্ট কপা লাভ করেন। রাণী রাসমণি একদিকে যেন কোমলচিত্া 
ও দানশীল! রমণী ছিলেন, অন্ত দিকে তেমনই নির্গীকা ছিলেন £ তাহার 
চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতা উভয়েরই সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। 


১৭ 


ভারতের নারী-পরিচয় 


জব্মমীবাঈ--ভারতীয্র নারীর্দের মধ্যে সাহসিকতা! ও নির্ভী কতা এবং শান ও শঙ্জ- 


বিজ্ঞায় ঝাসীর রাণী লক্ষীবাঈ-এর স্থান সর্বোচ্চ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
ইনি ঝাসীর মহারাজ। গঙ্গাধর রাও-এর পত্ধী। অপুঞ্রক অবস্থায় বিধবা 
হুইয়া ইনি আনন্দবাম নামে একটা বালককে দত্ক গ্রহণ করেন। তখন 
ভালহৌদির শাসনকাল এৰং তাহারই সহিত রাজা-সম্পর্কে রাণীর সংখ 
উপস্থিত হয়। ১৮৫৭ খুঃ অন্দে ইংরাজের1 ঝাসী অধিকার করেন, সেই 
সময়ে রাণী লক্ষমীবাঈ তেজঃপূর্ণ বাক্যে বলিয়াছিলেন_-“৫মরী ঝাপী নেহি 
দিউঙ্গী” এবং আলুলায়িতকেশে অশ্বপৃষ্টে উন্মুক্ত তরবাখিহস্তে ইংরাজ 
সৈন্যবাহিনীর প্রতিদ্বন্ঘতা করিয়াছিলেন । যুদ্ধক্ষেপ্ডেই পিংহবীর্ধ্যা এই 
রমণী মৃতামুখে পতিত হন। ইতিহাসে ইহার নাম চিরদিন কীন্তিত হইবে। 


লীলাবস্ভী-__ভাবতের অন্বিতীয় জ্যোতিব্বি ভাক্কপাচারধ্যের কন্তা লীলাবতী। 


বিবাহের অল্পকাপ পরেই লীলাবতী বিধবা হন । বুদ্ধ পণ্ডিত স্বীয় বিধব! 
কন্তাকে এমন স্যত্বে জোতিষশাঙ্ শিক্ষা দিয়া একান্ত পারদণিনী করিয়া 
তুপিয়াছিলেন ঘে,পরবর্তী কালে বীজগশিতশাস্ত্রে পধ্যস্ত লীলাবতী অসামান্য 
প্রতিভ। প্রদর্শন করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ প্রভৃতি জটিপ শাস্ত্রে ভারতের 
নানী-প্রতিভা কতদুর উজ্জনভাবে বিকশিত হইতে পারে, লীলাবতী তাহার 
একমাত্র নিদশন। 


শকুস্তলা- (১২৭ পৃঃ দেখ )। 
শচীদেবী- ্র্রচৈতন্তমহাপ্রভূর জননী এই শচীর্দেবী। বালক নিমাইকে ইনি এমন- 


ভাবে লালনপালন করিতেন ও শিক্ষা দিতেন যে, তাহার সম্তান-বাৎ্সল্যে 
মহাপ্রভু অত্যন্ত মুগ্ধ থাকিতেন। স্বামী জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর পরে 
অতিকষ্টে সংসারষাত্রা নির্বাহ করিলেও সদাসর্ধদা অতিথি অভ্যাগতের 
সেবা, নারাঘণ পুজা! প্রভৃতি শচীদেবীর বাদ যাইত না। 


শাণগ্ডিল্য! ভপন্ষিনী__বৈদিকযুগে পূর্ণবরক্ষজ্ঞানবিভূষিতা ষে কয়টি ভারতের নারীর 


সাক্ষাৎ পাই তাহাদের মধ্যে শাগিল্যা অন্ততম। রাজধি জনকের সভায় 
তিনি সম্পূর্ণ বিবস্জা হইয়া ব্রক্ধবিদ্থাসম্পর্কে আলোচনা! করিতেন। ইহার 


১৭৩ 


ভারতের জারী 


তপন্যাব়্ প্রভাব এমনিই ছিল যে, একদা গরুড়-পক্ষী তাহাকে বৈকুষ্ঠে লইয়া 
যাইতে সঙ্বল্প করেন। শাগ্ডিল্যা/ তপোবলে গরুড়ের মনোভাব জানিতে 
পারেন। অমনি গরুড়ের পক্ষ ছুইটী খসিয়। পড়ে। শৎকালীন নারী- 
সমাজে শাগ্ডিল্যা সমধিক সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। 

টশৈব্যা__€৫ ১১৯ পৃঃ দেখ )। 

সতী-_( ০» পৃঃ দেখ )। 

সভ্যবভী-_ব্যাসদেবের যাতা। ইতি বন্থরাজের রসে এবং মৎ্্তরূপা অদ্রিকা 
অপ্পরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মতস্যজীবীদিগের দ্বার! প্রতিপালিত। 
বলিয়! ইনি ষৎস্যগন্ধা ও দাসরাজকন্তা নামে বিখ্যাত। মহারাজ শাস্তন্থর 
সহিত ই"হার বিবাহ হয়। কুমারী অবস্থায় পরাশরের শুরসে ইহার গর্ভে 
ব্যাসদদেব নামক পুত্রের এবং খিবাছের পরে শান্তর ওরসে চিত্রাঙ্গদ ও 
বিচিত্রবীর্যের জন্ম হয়। পরিণত জীবনে সত্যবতী বনগমনপূর্বক তপশ্চরণে 
দেহত্যাগ করেন। 

সরমা-_ধান্সিকশ্রেঠঠ বিভীষণ পত্রী সরমা শ্বামীর ন্যায় ধর্মপরায়ণ! ছিলেন। একমাত্র 
পুক্র তরণীসেন শ্রীরামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কিয়া প্রাণত্যাগ করিলে পরে 
সতী সরম। বিন্দুষাত্র শোকগ্রকাশ করেন নাই । সতীত্বে ও বীর্য্যে সরম! 
রমণীকুলের আদর্শ । 

সাবিত্রী--€ ১০৫ পৃঃ দেখ )। 

সারদামণি- যুগ।বতার শ্রীশ্রীরামকষ্টদেবের নিষ্ঠাবতী পত্বী সারদা দেবী । ত্যাগ ও 
সেবায়, ধর্ম ও পতিণিষ্টায় এই পুপ্যঙ্গোকাণ জীবন হোমশিখার মতনই চির- 
উজ্দ্রণ, চিরনিগ্ধ এবং চিপশাস্ত । সেবাধশ্বপরায়ণ। এমন মহিমষয়ী অথচ 
করুণাময়ী নাবীমু্তি খুব অল্পই দেখ গিয়াছে। স্বামীর তপস্তাকে সকল 
দিকৃ দিয়া সার্থক করিয়া! তুলিবার জন্ত ইনি নিজের সমস্ত এছিক স্থখভোগ 
চিরজীবনের মত ত্যাগ করেন। জাগ্রত দ্বেবতাজ্ঞানে ইনি স্বামীর পুজা 
করিতেন এবং শ্রীীরামরঞ্ধদেবের তিরোভাবের পরেও তীহারই ম্থতির 
অন্ধাবনে ইনি জীবনের শেষ কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন। 


১৭৭ি 


স্ভারতের লারী-্পরিচয় 


লীতা--( ১১৪ পৃঃ দেখ )। 

গুভঙ্া--্ীকফের বৈমাত্রেয় ভগিনী স্থতত্রা দেবী | বন্থদেবের গুলে রোহিণীর গঙ্ডে 
ইহার জন্ম । স্থতদ্রা শুধু বীরভগিনী নহেন, পরস্ত বীরপত্বী ও বীরমাতা। 
রোহিণীনন্দন বলরামকে পরান্ত করিয়া অর্জন ন্ক্রাকে বিবাহ করেন 
ও পরে ইহার গর্ভে বীর অভিমঙ্থ্যর জন্ম হয়। বীর্ষ্যে ও আত্মসংষমাদি- 
গুণে ইনি এমনই বিভূষিতা! ছিলেন যে. কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে স্বীয় পুত্রের 
নিধণ-গংবাধ শুনিয়াও অবিচলিতচিত্তে অর্জ,নকে গ্রবোধ দিয়াছিলেন। 

স্ুমিত্রা- মহারাজ! দশরথের সর্ব কনিঠা পত্বী স্থমিআ্রা। ইনি মহাবী্ পক্মপের জননী। 
জীবনাবধি শ্বামিগতগ্রাণা স্থমিত্র! পরম শিষ্ঠাসহকারে স্বামীর সেবা করিয়া 
ছিলেন। শ্রাগাচন্দ্রের বনগমনকালে ইনি স্থীয় পুত্র এক্স্ণকে তাহার সঙ্গে 
অন্ুগম্ন করিতে আদেশ করেন এবং পুত্রকে উপদেশ দিয়া বলেন-_-“জ্যোষ্ঠ 
ভ্রাতা গ্রামকে তুমি পিতা দশরথের তুলা জ্ঞান করিবে ও ভ্রাতৃজায়া 
সীতাকে মামার মতন মা বপিয়! ভক্তি করিবে ।” মহারাজা দশরথের 
স্তর পর স্থমিত্রা জীবনের অবশিষ্টকাল তপশ্চর্ধ্যায় অতিবাহিত কেন । 

সুজা _পৌবালিক যুগের চিবব্র্চারিণী বমণী স্থলভার পাগ্ডিত্য তৎকালে সমধিক 
প্রসিদ্ধি লাভ করে। শিক্ষা পাইলে নাগীও ধে ব্রহ্মবিদ্তায় পুরুষের সমকক্ষ 
হইতে পারে, তাহা স্থশভ। করুক রাজন্বি জনকেপ শিক্ষা প্রদান হইতে 
প্রমাণিত হইয়াছে । শান্ত্রবিচারে স্থণভ! রাজি জনকের সভায়, স্থপণ্ডিত- 
গণের সহিত প্রতিত্বন্বিতা করিতেন । ম্থলভাব মত নারী আজ এই দেশে 
বিরল হুইয়। উঠিয়াছে বলিয়াই ভারতনারী আজ তেমন পূজা] ও শ্রদ্ধা 
পাইতেছেন না । 

লংযুক্তা-_জয়চন্দ্রন্ুতা সংযুক্ত! দেবী মাত্র বীর্ধ্যশালিনী ছিলেন না-_তাহার পতিপ্রেম 
ও পতিনিষ্ঠা ভারতনারীর আদর্শের বিষয়। স্তীত্বের গৌরব অল্লান 
রাখিতে সংযুক্তা মেহুময় পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া শ্বয়ংবর-সভাক় 
চৌহানপতি পুর্থীরাজের মুন্ময়সৃত্তির গলে বরমালা অর্পন করেন ও পতির 
সহিত অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়। যান। থানেশ্বরের যুদ্ধে পতি নিহত হইলে লী 
সংযুক্তা ম্বামীর চিতায় দেহত্যাগ করেন। 





১৭৫ 


_*মরিতে চাহি না আনি সুন্দর ভুবনে 
মানবের মাঝে আমি বাচিবারে চাই-_ 
এই সুর্ধকরে এই পুম্পিত কাননে 
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদ্দি স্থান পাই। 
ধরাক্স প্রাণের খেল! চির তরজিত, 


বিরহ মিলন কত্ত হাসি অশ্রুময়-_ 
আনবের লুখে তুঃখে গাখিয়। সংগীত 
যদ্দি গো রচিতে পারি অমর আলম 1” 
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১। বিবাহ ও পাতিন্রন্য 


ইন্তিয়-পরিসৃপ্তি বা পুত্রমুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে । যদি বিবাহ্‌-বন্ধনে মনুস্ত'চরিজের 
কর্ধ সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। ইল্রিয়াদি অভ্যানেরই বশ, অভ্যাসে এ সক 
£বারে শান্ত থাকিতে পারে। বরং মনুস্তজাতি ইন্জিয়কে বশীভূত করিয়! পৃথিবী হইতে লু 
ক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতি-শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই। 

৬ রঃ রঃ রাঃ ক 
বিবাহ্‌ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্মের সোপান ॥ এইজন্ত স্ত্রীকে সহ্ধশ্মিবী বলে) জগন্মাতাও শিবের 
হিতা | 


ঙ ১ এ ও রঃ 
স্ীজাতিই সংসারের রত । 
গজ চি ধর বৃ চি 


আমাদের শুঁভাগুতের মূল আমাদের কর্ম, কর্মের মুল প্রবৃভি এবং অনেক সুলেই আবাদের 
বৃত্তসকলের মূল আমাদের গৃহিনীগণ। অতএব স্বীজাতি আমাদের শুভাগুতের মূল। 


ক ব ষ্ ক ক 

স্্ী-পুরুষের পরস্পর তালবানাই দাম্পত্য-সুখ নহে ; একাভিসন্ধি, সহদয়তা, ইহাই দাম্পত্যসৃখ । 
ও ১] রঃ রঃ বং 

স্বীলোকের প্রথম ধর পাতিব্রত্য 
রঃ সর সং সং সত 


হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা | অন্য সব সমাজ হিন্দুসমাজের কাছে এ অংশে নিকৃষ্ট । 
ও সঃ ক মৃ কী 
রমণী ক্ষমামযী, দয়াময়ী, ন্েহময়ী,-রমণী ঈখরের কীন্তির চরগোৎকর্ধ, দেবতার ছায়! । পুরুষ 
দবতার হৃিমাত্র স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়।। 
ঈ ক নু চে 
গৃহিনী ব্যজম-ত্ত্ডে ভোজন-পাতের নিকট শোভমানা-_-ভাতে মাছি নাই--তবু নারীধর্শ্-পালনার্থ 
দাছি তাড়াতে হইবে । হায়! কোন্‌ পাপিষ্ঠ নরাধমের! এ পরম রমনীয় ধর্ম লোপ করিতেছে ? 


৯৩ 


ভারতের নারী 


গৃহিনীর পাঁচজন দাসী আছে কিন্ত ্বামিসেবা৷ আর কাহার সাধ্য করিতে আসে? যেপাপিষ্ঠে 
এ ধর্ম লোপ করিতেছে, হে আকাশ, তাহাদের মাথার জন্ত কি তোমার বন্ত্র নাই ? 
্ ব্ ক ক 
যে সংসারের গিন্নী গি্লীপন1! জানে, সে সংসারে কাহারও মনঃগীড়। থাকে না। মাঝিতে হা 
ধরিতে জানিলে নৌকার ভয় কি? 


২। জ্রীঅন্রবিক্ষ্ত্রে পত্র* 
প্রিয়তম! মণালিনী, 


8255 সংসারে সৃখের অন্বেষণে গেলেই সেই সুখের মধ্যেই ছুঃখ দেখা যায়, ছুঃখ সর্ব 
হুখকে জড়াইয়া থাকে, এই নিয়ম যে পুত্রকামনার সম্বব্ধেই ঘটে তাহা! নহে, সব সাংসারিক কামনা 
ফল এই, থীরচিত্তে সব জঃখ-সুখ ভগবানের চরণে অর্পণ করাই মানুষের একমাত্র উপায়। 

এখন সেই কথাট! বলি। তুমি বোধ হয় এর মধ্যে টের পেয়েছ, যাহার ভাগ্যের সঙ্গে তোমা 
ভাগ্য জড়িত, সে বড় বিচিন্তর ধরণের লোক। এই দেশে আঞ্জকালকার লোকের যেমন মনের ভাৎ 
জীবনের উদ্দেশ্য, কর্টের ক্ষেত্র, আমার কিন্ত তেমন নয়, সব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ । সামান্ত লো: 


ক ন্বর্দেশী যুগের অন্ততম নেতা, ভারত-জাতীয়তার খধি, শ্বদেশ-প্রেমের কবি, ভারত-ম্বাধীনতা 
পুপ্যপ্রাণ নবধুগের শ্রেষ্ট সাধক, জগদগুরু শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ইং ১৯০৬ ত্রীষ্টাব্ের প্রথমে এই পত্র 
অল্ঠান্ক পত্র গোপনে ভাহার স্ত্রী শ্রীমতী সবপালিনী ঘোষকে লেখেন | দৈবযোগে সেই গোপনীয় পত্র? 
১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে আলীপুর বোমার মামলার সময় পুলিশ আদালতে উপস্থিত করে। একথানি পত্রে 
সারাংশ এখানে উদ্ধত হইল। প্রীজরবিন্দ ব্রাহ্গ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, শিশুকাল হইতে বিলা 
শিক্ষিত হইয়াও হিন্দুধর্মের উপর আস্থা হারান নাই । অধিকন্ত হিন্দুধর্টের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিত 
পারিয়াছিলেন । আজ তিনি শুধু ভারতের নহে, সমগ্র জগতের সভ্যতা-সাধনার পথ দেখাই; 
দিতেছেন | প্রীজরবিন্দের স্তায় চিন্তাগীল মনীষী জগতে খুব কমই জন্মিয়াছেন এবং বর্তমান জগ 
নাই বঙলগিলেও চলে । তাই হিন্দু ম্বামী-স্ীর সন্বন্ধ-নির্ণয পত্রধানি তাহার প্রথম যৌবনে লিখিত মভাম' 
হইলেও আমাদের সকলেরই উহ! পবিত্র রামায়ণ, গীত। ও মহাভারতের সায় পাঠ করা উচিত 
সর্বসাধারণের পক্ষে বিশেষ ছঃখের সংবাদ যে, দেবী স্ৃপালিনী স্বামিসেবায় বর্ষিত হুইয়৷ পরজীবঢে 
ত্বামীর সেবা! করিবার জন্ত স্বামি-প্রদশিত পধ ধরিয়া! সাধন*ভজন করিতে করিতে ১৩২৫ সালের তর 
পোঁষ ইহথাম ত্যাগ করেদ। 


১৮৩ 


ভ্রীঅরবিন্দের পত্র 


সাধারণ মততঃ অসাধারণ চেষ্টা, অসাধারণ উচ্চ জাশাকে যাহা বলে তাহা। বোধ হয় তুমি। জান। 
কল ভাবকে পাগলামি বলে! পাগলের কর্মক্ষেত্রে সফলতা হইলে ওকে পাগল না বলিয়া শ্রতি- 
1বান্‌ মহাপুরুষ বলে। কিন্তু ক'জনের চেষ্টা সফল হয়? সহম্র লোকের মধ্যে দশজন অসাধারণ, 
ই দশজনের মধ্যে একজন কৃতকা্ধ্য হয়। আমার কর্মক্ষেত্রে সফলতা দুরের কথা, সম্পূর্ণভাবে কর্ম 
চত্রে অবতরণও করিতে পারি নাই, অতএঘ আমাকে পাগলই বুঝিবে। পাগলের হাতে পড়। 
লোকের পক্ষে বড় অমঙ্গল, কারখ স্ত্রীজাতির সব আশ! নাংসারিক বুখ-ছুঃখেই আবদ্ধ । পাগল 
হার স্ত্রীকে হুখ দিবে না, ছুঃখই দেয়। 


হিন্দুধর্মের প্রপেতৃগণ ইহা। বুঝিতে পারিয়াছিলেন? তাহারা অসামান্ত চরিত্র, চেষ্টা ও আশাকে বড় 
লবাদসিতেন, পাগল হোক বা মহাপুকষই হোক, সাধারণ লোককে বড় মানিতেন, কিন্ত এ 
কলেতে স্ত্রীর যে ভন্মফ্কর ছুর্দিশ! হয়, তাহার কি উপায় হইবে? খবিগণ এই উপায় ঠিক 
রিলেন, তাহার! স্ত্রীজাতিকে বলিলেন, ভোমরা অদ্য হইতে পতিঃ পরমো! গুরুঃ, এই মন্্রই স্ত্রীজাঁতির 
কমাত্র মন্ত্র বৃুঝিবে। স্ত্রী স্বামীর সহ্ধম্মিণ, তিনি যে কাধ্যই ম্বধর্্ম বলিয় গ্রহণ করিবেন, তাহাকে 
হাষ্য দিবে, মন্ত্রণা৷ দিবে, উৎসাহ দিবে, তাহাকে দেবত1 বলিক্া! মানিবে? তাহারই সুখে সুখ, 
|হারই ছঃখে ছুঃখ বোধ করিবে । কার্ধয নির্বাচন কর! পুরুষের অধিকার, সাহাধ্য ও উৎসাহ 
ওয়া স্ত্রীর অধিকার । 


এখন কথাট। এই, তুমি হিন্দুধর্পের পথ ধরিবে, না নুতন সভ্যধধর্ষ্ের পথ ধরিবে 1 পাগলকে বিবাহ 
রিয়াছঃ সে তোমার পূর্বজন্মাহ্দিত কর্দদোষের কল। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে একট! বন্দোবস্ত করা 
ল। সেক রকম বন্দোবস্ত হইবে 1 পাঁচজনের মতের আশ্রয় লইয়! তুমিও কি ওকে পাগল বলিয়া 
ড়াইয়া দিবে? পাগল ত পাগলামির পথে ছুটিবেই ছুঁচিবে, তুমি ওকে ধরিয়! রাখিতে পারিবে না, 
চামার চেয়ে ওর ক্ঘভাবই বলবান | তবে তুমি কি কোণে বসিয়! কদিবে মাত্র, ন! তার সঙ্গেই ছুঁটিবে 
1গলের উপযুক্ত পাগলী হইবার চেষ্টা করিবে যেমন অন্ধরাজার মহিষী চক্ষু হয়ে বস্ত্র বাধিয়! নিজেই 
দ্ধ সাঁজিলেন। হাজার ব্রাহ্ম-স্ুলে পড়িয়। থাক তবু তুমি হন্দু ঘরের মেয়ে? হিন্দু পূর্বপুরুষের রক্ত 
চামার শরীরে, আমার সন্দেহ নাই তুমি শেষোক্ত পথই ধরিবে। 


আমার তিনটা পাগলামি আছে। প্রথম পাগলামি এই, আমার দু বিশ্বাস ভাঁবান্‌ যে গুণ যে 
ভিভা যে উচ্চ শিক্ষ/ ও বিস্তাঃ যে ধন দিয়াছেন সবই ভগবানের, যাহা পরিবারের ভরণ-পোষণে 
[গে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয় তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহ। বাকী রহিল 
গধানকে ফেরত দেওয়া উচিত॥ আমি যদি সবই নিজের জন্তা, খের জন্ত, বিলাসের জন্য খরচ 
'রি, তাহা! হইলে আমি চোর। হিন্দৃশাস্ত্রে বলে? যে ভগবানের নিকট হইতে ধন লইয়! তগবান্‌কে 
' না, সে চোর। এ পর্য্যন্ত ভগবানকে দ্বই আন] দিয়া চৌদ্দ আনা নিঞ্জের হুথে খরচ করিয়। 
দোষটা চুকাইয়া পাংসারিক হুখে মত্ত রুহিয়াছি, জীবনের অদ্ধাংশ বৃথ! গেল, পণ্ডও নিজের 
বিবারের উদর পুরিয়া কৃতার্থ হয়। 


আমি এতদিন পত্ডবৃত্তি ও চৌধ্যবৃত্তি করিয়া আমিতেছি ইহা বুঝিতে পারিলাম। বুঝিয়! বড় 
নৃতাপ ও নিজের উপর ঘৃণ। হইয়াছে? আর নয়, সে পাপ জঙ্ষের মত ছাত়িয়! দিলাম ।*"'এই ছুর্দিনে 
মন্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার ত্রিশ কোটি ভাই-বোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে 
নেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও ছুঃখে জর্জরিত হইয়া কোন মতে বাচিয়! থাকে, 
হাদের হিত করিতে হয়। 


১৮১ 


ভারতের নারী 


কি বল, এই বিষয়ে আমার সহ্ধন্মিনী হইবে? কেবল সামান্ত লোকের মত খাইয়। পরিয়! সত্তি 
সত্যি যাহ! দরকার তাহাই কিনিয়া! আর সব ভগবানকে দিব, এই আমার ইচ্ছা! । তুমি মত দিলেই, 
ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলেই আমার অভিসন্ধি পূর্ণ হইতে পারে। তুমি বলেছিলে “আমার কেন 
উন্নতি হল না' এই একটা উন্নতির পথ দেখাইর়! দিলাম, সে পথে যাইবে কি ? 


দ্বিতীয় পাগলামি সম্প্রতিই ঘাড়ে চেপেছে। পাগঙগামিট1! এই যে, কোন মতে ভগবানের সাক্ষাং 
দর্শন ল/ভ করিতে হইবে । আজকালকার খন্দ ভগবানের নাম কথায় কথায় মুখে নেওয়!, সকলে। 
সমক্ষে প্রার্থনা! করা; লোককে দেখান আমি কি ধাশ্মিক, তাহা আমি চাহি না। ঈশ্বর যদি থাকে 
তাহা হইলে তাহার অপ্তিত্ব অনুভব করিবার, তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন না! কোন গথ 
থাকিবে, নে পথ যতই ছুর্গম ছোক আমি সেইপথে যাইবার দৃঢ়পঙ্থল্ল করিয়। বলিয়াছি। হিন্দুরর্র্মে বলে 
নিজের শরীরে, নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া! দিয়াছে, সেই সকল 
পালন কঠিতে আরস্ত করি্বাছি। এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্মের ক 
মিথ্যা নয়। যেষে চিহের কথ! ঝলিয়াছে সে সব উপলগ্ধি করিতেছি । এখন আমার ইচ্ছা! তোমাকে 
সেই পথে নিয়। যাই। ঠিক সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিবে না, কারণ তোমার অত জ্ঞনি হয় নাই, কিছু 
আমার পিছনে পিছনে আসিতে কোন বাধ! নাই। সে পথে সিদ্ধি সকলের হইতে পারে? কিছ 
প্রবেশ কর! ইচ্ছার উপর নির্ভর করে । কেহ ভোমাঁকে ধরিয়। পিয়া! যাইতে পারিবে না। যদি মং 
থাকে তবে ইহার সম্বন্ধে আরও লিধিব। 


তৃতীয় পাগলামি এই যে+ লোকে ম্বদেশকে একট! জড় পদার্থ, কতকগুলি মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্ববন্ত 
নদী বলিয়া জানে, আমি ম্বক্ষেশকে মা! বলিয়! জানি, ভক্তি করি, পূজ! করি। মা'র বুকের উপ, 
বলিয়া! বদি একট! রাক্ষন রক্তপানে উদ্ভত হয়, তাহা! হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তাবে আহা 
করিতে বসে, স্ত্রীপুজের সঙ্গে আমোদ কগিতে বসে, ন। মাকে উদ্ধার করিতে দৌঁড়াইয়! যায়? আঁ 
জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি র 
বন্দুক লইর! যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষাব্রতৈজ একবাত্র তের নহে _ত্রন্মতেজও 
আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নৃতন নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব ণি! 
আমি জন্নিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান্‌ এই মহ্থাত্রত সাধন করিতে আমানে 
পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দবৎসর বয়সে বীজট! অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়! 
প্রতিষঠ দু ও অটল হুইয়াছিল। তুমি ন-মাগির কথ! শুনিয়া! ভাবিয়াছিলে কোথাকার বদলো 
তোমার সরল, ভালমান্ুষ শ্বামীকে কুপথে টানিয়া লইয়াছে। তোমার ভালমানুষ স্বামীই কিন্ত সে 
লোককে ও আরও শত শত লোককে সেই পথে, কুপথ ব! হ্পথ হোক, প্রবেশ করাইয়াছিল, আর 
সহম্র সহল্ন লোককে প্রবেশ করাইবে | কার্ধযপিদ্ধি আমি থাকিতেই হুইবে তাহা। আমি বলিতেছি ন 
কিন্তু হইবে নিশ্চয়ই। 


এখন বলি তুমি এ বিষয্কে কি করিতে চাও ? স্বী স্বামীর শক্তি ৪ তুমি উবার শিল্ত! কুইন! সাহে, 
পৃজা-যন্ত্র জপ করিবে? উদাসীন হুইয়! দ্বামীর শক্তি খর্ব করিবে ? না! সহানুভূতি ও উৎমা 
দ্বিগুণিত করিবে? তুমি ঘলিবে এই সব মহৎ কর্থে আমার মত সামান্ত মেয়ে কি করিতে পা: 
আমার মনের বল নাই, বুদ্ধি নাই, ওই সব কথ! ভাবিতে ভয় করে। তাহার সহজ উপায় আট 
ভগ্রধানের আশ্রয় নাও, ঈখর-প্রাপ্তির পথে একবার প্রযেশ কর, তোমার যে ধে অভাব আ। 


১৮২ 


প্ীঅরবিদ্দের পত্র 
তিনি লীগ পুরণ করিবেন ॥ যে ভগবানের দিকট আশ্রয় লইয়াছে, ভয় তাহাকে ক্রমে ক্রমে ছাড়িনা 
দেয় । আর আমার উপর যদি বিশ্বাস করিতে পার, দশজনের কথ! ন! শুনিয়া! জামারই কথ! বদি 
শোন? আমি তোমাকে আমারই বল দিতে পারি, তাহাতে আমার বলের হানি ন। হ্ইয়। বৃদ্ধিই 


হইবে। আমর! বলি স্তী শ্বামীর শক্তি। মানে শ্বামী স্ত্রীর মধ্যে নিজের প্রতিযু্তি দেখিয়া তাহার 
কাছে নিজের মহৎ আকাঙ্ছার প্রতিধ্বনি পাইয়! দ্বিগুণ শক্তি লাভ করে । 


চিরদিনই কি এইভাবে থাকিবে? আমি ভাল কাপড় পরিব, ভাল আহার করিবঃ হাঁ পিব, 
নাচিব, যত রকম নথ ভোগ করিব, এই মলের অবস্থাকে উন্নতি বলে না। আজকাল আমাদের 


মেয়েদের জীবন এই সঙ্কীর্ণ ও অতি হের আকার ধারণ করিয়াছে | তুমি এই সব ছেড়ে দাও, আমার 
সঙ্গে এস। 


তোমার ত্বভাবের একট! দোষ আছে, তুমি অতিমাত্র সরল | যেষাহা! বলে তাহাই শোন । 
ইহাতে যন চিরকাল অস্থির থাকে, বুদ্ধি বিকাশ পান» না কোন কর্মে একাখ্রত! হগ্ন দা। এটা 
শোখরাতে হবে, একজনেরই কথ। শুনিয়| জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে, এক লক্ষ্য ধরিয়। অবিচলিতচিত্বে 
কাধ্য সাথন করিতে হইবে ৪ লোকের নিন্ঃ1 ও বিজ্পকে তুচ্ছ করিয়া স্থির ভক্তি রাখিতে হুইবে। 


আর একট! দোষ আছে--তোমার স্বভাবের নয়, কালের দোষ। বঙ্গদেশে কাল অমনতর 
হইয়াছে । লোকে গম্ভীর কথাও গম্তীরভাবে শুদিতে পারে না, ধর্মঃ পরোপকার, মহৎ আকাঙ্ছ।, 
মহৎ চেষ্টা, দেশোদ্ধার, বাছা গম্ভীর, যাহা উচ্চ ও মহৎ সব নিয়ে হাসি ও বিজ্রপ, সবই হাসি 
উড়াইতে চায় । ব্রান্দস্থুলে থেকে থেকে তোমার এই দোষ একটু একটু হয়েছে, বারিরও ছিল, অল্প 
পরিমাণে আমরা সকলেই এই দোষে দুষিত । দেওঘরের লোকের মধ্যে ত আশ্চর্য বৃদ্ধি পাইয়াছে ) 
এই মনের ভাব দমনে ভাড়াইতে হয়? তুমি তাহা সহজে পারিবে, আর একবার চিত্ত! করিবার 
অভ্যাস করিলে তোমার আসল স্বভাব ফুটিবে ঃ পরোপকার ও ন্থার্থত্যাগের দিকে তোমার টান 
আছে) কেবলি এক মনের জোরের অভাব? ঈশ্বর-উপাসনায় সেই জোর পাইবে । 


এটাই ছিল আমার সেই গুণ্ত কথা। কারুর কাছে প্রকাশ না করিয়া! নিজের মনে থীর তিভে 
এই সব চিত্তা কর, এতে ভয় করিবার কিছুই নাই, তবে চিত্ত! করিবার অনেক জিনিষ আছে। 
প্রথমে আর কিছু করিতে হইবে না, কেবল রোজ আখ ঘণ্ট! ভগবানকে খ্যান করিতে হয়, তার 
কাছে প্রার্থনান্পপে বলবতী ইচ্ছা! প্রকাশ করিতে হয়। মন ক্রমে ক্রমে তৈয়ারী হইবে । তার 
কাছে সর্বদা! এই প্রার্থনা করিতে হুয়, জামি যেন স্বামীর জীবন, উদ্দে্ঠ ও ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে ব্যাঘাত 

ন! করিয়া! সর্বদা সহায় হই, সাধনভূত হই। এটা করিবে। 
তোমার-- 
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৩। নানী জীবনের প্রন্তুত আছ্র্শ 
“জননী ও জায়া” 
*নারীনপ্রগতি সম্বন্ধে এযুগে অমেকে অনেক কথাই বলিয়াছেন, কিন্ত আমাদের একথা তুলিলে 


চল্গবে না যে, নারীর চিরস্তন আদর্শ হইল জননী ও জারা । সংসারকে শ্রীমণ্ডিত করিয়! তোল! এবং 
গৃহস্থালীকে জ্ঞান ও সত্যতার কেপে গঠন করিয়া তোল! মারীর কর্তব্য। বাধাধর! 
নিয়মান্ুসারে বিশ্ববিালয় হইতে বর্তমানে যে. শিক্ষা! দেওয়! হয় তাহা 
নিতান্তই প্রাণহীন ; এই শিক্ষা মানুষকে একমাত্র জীবিকা-অর্জনেরই 
উপযুক্ত করিয়া ভোলে । নারীরা পৌঁনর্ধ্য ও ললিতকলার চিরগ্তন অধিকারিণী, সুতরাং 
সর্বপ্রকার নীচত| ও সন্ধীর্ঘত| পরিহার করিয়া তাহার যাহাতে তাহাদের অন্তাসিহিত সৌন্দর্ষ্যের 
বিকাশ করিতে পারেন এমন শিক্ষাই তাহাদিগকে দেওয়! উচিত। সৌন্দর্ধযই জীবনের প্রকৃত ভিত্তি 
এবং একমাজ্জ নারীই মানুষের ভিতর সৌনার্য্য ফুটাইয়া তুলিয়া তাহার জীবনযাত্রাকে হুখময় 
করিতে পারে। 

“মানুষের জীবনযাত্রার আদর্শকে মারীই তাহার অন্তরের মাধুর্য হবার! উন্নত করিতে পারে। 
পারিবারিক জীবনের সমষ্টি হইল সামাজিক জীবন, স্ব তরাং এই পারিবারিক জীবনের মধ্যে নিখিল 
মানবজ্জাতির জন্ত কল্যাণ কামনা! কর! নারীর অন্ঠতম কর্তব্য । শিক্ষা এমন হওয়| উচিত, যাহার 
ফলে নারীশক্তি সমগ্র মানব-পর্িবারকে আপনার জন মনে করিবে এবং যাহাতে জীবনের প্রাচ্য 
কু হয় সে বিখি-নিষেধও তাহাকে লঙ্ঘন করিতে হুইবে। 

খ্রি পৰার্ে জীবন উৎমগাঁকৃত মন! হয় তাঁহা হইলে নেহানে নীরীর প্রেমের সার্থকতা মাই 
মানুষের ভিতর ধে প্রেম, সর্বজনীনতাঁর অতাব পরিদৃষ্ট হয়, শিক্ষিত! মারী-সমাজও সংসারে সে 
অভাব পরিপুরণ করিতে পারে। যে সন্বীর্ঘতার মধ্যে থাকিয়! আমাদের দৈনন্দিন জীবন বিষাক্ত 
হইয়া উঠে, নারীই আপনার অন্তরের মাধুর্য্যবলে সে নঙ্বীর্ঘতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা! করিতে গারে। 

“মারী-মহিমীর দ্বারাই সভ্যতার পরিমাপ হইয়া থাকে? ভাহার গৃহই জ্ঞানের কেন্্রতুমি। 
জীবনের মাধুর্য হইল সভ্যতা, এবং সভ্যতার পরিমাপ হইল সৌনর্য্য। একমাত্র নারীই তাহার 
জীবনে এই সৌঁন্বর্্যকে উপলদ্ধি করিয়া পুরুষদিগকে সর্বধপ্রকারে স্থুভ্য করিয়! তুলিতে পারে” 
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৪1 মাতে 


চারিদিকে সাড়া পড়ে গেছে 'নারা জেগেছে”, ভারত উদ্ধারের আর বেশী দেরী দেই) আহি 
দেখছি “নারী রেগেছে”, তার সঙ্গে ভারুত-উদ্ধারের কোন সন্বন্ধই নেই। কে কেউ ব্লবেন-- 
রেগেই যদি থাকেন-_ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মানুষ ত রাগতে পারে না, অতএব আদৌ জেগেছেন? পশ্চাৎ 
রেগেছেন, এমন ত হুতে পারে? হী, তা পারে ॥ কিন্ত অনুগ্রহ করে যদি নিদ্রা ভঙ্গ হ'য়ে থাকে 
তবেগে কি লাভ? 


সতী একবার রেগেছিলেন--আশুভোষের অনুনয় উপেক্ষা! ক'রে দশমহাবিদ্ভাঁর বিভীষিকা! দেখিয়ে 
তাকে উদ্ভ্রান্ত করে, পিতৃৃহে অনাহৃত হ'়ে ছুটে খিয়েছিলেন--ফল হয়েছিল পিতার অজযুণ্, 
যজ্ঞপও্ড, পরে আপনার দেহপাত। তারপর প্রেমময় পাগল হ্ব।মীর স্বন্ধে ূর্ণায়মান শবদেহ দিগদিগন্তে 
ছ'়য়ে চতুঃযষ্টি গীঠন্থানের হবি ; কিন্ত ধ্ংসলীলার সেখানেই অবসান হয়ণি_ প্রত্যাখ্যাত স্বামীর 
সহিত পুনমিলমের আকাঙ্ক্ায় গিররাঁজগৃছে পুনরায় জন্ম-পরিগ্রহ এবং পরিত্যাগের পর পুনমিলন 
হরে তবে সে নাটকের পরিসমাপ্ডি হু'য়েছিল। তবে তফাৎ এই, সব স্বামী ভালড় ভোলা! ময়, 
এমন কি আফিম-খোর কমলাকান্ত পর্য্যন্ত নয়। অতএব এ রাগের ফল কি হবে তাই লোকে 


ভেবে আকুল হচ্ছে। 
ক ৬০ ৪ ০ সং সু 


মা-সকল যে-সব প্রশ্ন নিয়ে বেগেছেন বা জেগেছেন যাই বলুন তার মধ্যে মূল হচ্ছে--স্ত্রী ও 
পু্চষের সমানাধি কার 90818 01 6189 88365. এই 808813$ বা! সাম্য আপাততঃ এমনই স্তায়দঙ্গত 
এবং ্ুঞ্জিসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে যে, সে সম্বন্ধে যে কোন তর্ক চল্তে পারে তা মনে আসে ন1। 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ত1 নয়। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সাম্য মাত্র এক হিসাবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই 
19588 00208 এই পর্ধযায়ভূক্ত ; তা ছাড়! স্ত্রী-পুরুবের মধ্যে সমত! নেই বল্পেই হ্র--সামাজিক বা 
শগ্িধারিক হ8 হিসাবে স্্ী ও পুরুষ দুটি ভিন্ন জীব। 


ভিন্ন হ'লেও ছোট বড় হ'তে হবে তাঁর কিছু মানে নেইঃ বোম্বাই আম আর মর্তমাঁন কলা, 
হুট! ভিন্ন ফল-_কিস্ত কে ছোট কে বড় প্রশ্নের কোন মানেই হয় নাঃ ১৯৬ টাকায় এক' মণ চাউল 
-১০২ টাকা আর ১ মণ চাউল, ছুই তুল্য হ'তে পাকে, কিন্তু তুলা মূল্য বলে এক বা সমবন্থী 
নাও হ'তে পারে, কিন্তু ছুট এক বন্ত নর়। অতএব দেখ! যায় ভিন্ন হ'লেও তুল্য হুল্য হ'তে 
"রে, কিন্তু তুল্য মূল্য ব'লে এক বা সমধস্টা নাও হ'তে পারে। স্বী ও পুরুষ সম্বন্ধে সেই কথ1- 
ভিন্ন ধর্ম ব'লে কেউ কারও চেয়ে ছোট ব! বড় নয়, তুল্য মূল্যই ষদি হয় তাহলেও এক নয়। 

স্বী ও পুরুষ তথাপি সমান, যদি মা-সকল একথ! বলেন তা হলেই আমাকে বলতেই হবে, 


মা-পকল “রেগেছেন”; জেগেছেন একথা! বলতে পারব ন1। 
তারপর ম্বাধীনতার কথা ঃমা সকলের জব্বার এই,_কেন স্থ্ী। পুরুষের অধীদ হ'য়ে আল্ঞ/বাহী 
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ভারতের নারী 


পৃতুল নাচের পুতুল হয়ে খাকবে? এখানেও আমি গ্রাগারই” লক্ষণ দেখ তে পাই--““জাগার" 
লক্ষণ দেখতে পাই ন1। প্রথম কথ! গৃহস্থালীট! প্রাচীন ৪2%:%৯ রাজ্যের মত যুগ রাজ্য হবে, ন! 
এক রাজার রাজ্য হবে? ছুই-এ এক ন! হ'য়ে গিয়ে ছইজন (আ্্রী ও পুরুষ) স্বতন্ত্র উন্নত হযে 
গৃহস্থালীকে যদি 23৩,০০:৯$19 নীতি অনুসারে শাসন করতে চান, তা'হলে বাঁজ্য ছেড়ে বনে গিয়েই 
বেশী সুখশাস্তি লাভের আশা কর! যাঁয়। কার্ধযক্ষেত্রে কিন্ত দেখ! যায় যে, অধিকাংশ স্থলে 
একের প্রাধান্তই বলবান্‌ হ'য়ে উঠেতা৷ সেটা স্ত্রীরই হক, ব1 পুরুষেরই হ'ক, অথবা স্ত্রী-পুর্ষ 
ছই-এ মিশে এক হঃয়েই হক, কিন্ত যেখানে 70981 9০555187য, সেইখানে বিরোধ ও পরে বিচ্ছেদ 
মা-সকলের এটাও বুঝা! উচিত, যে, ঘরেয় বাইরে এই পরাধীন দেশে, পুরুষ বেচারী যে স্বাধীনতা 
উপভোগ করে, তার চেয়ে কম স্বাধীনতা! স্্ীগণ অন্তঃপুরের মধ্যে উপভোগ করেন না । 


তবে, মা-সকলের পুরুষের উপর বড় বেশী আক্রোশ এইজন্য যে, পুরুষ বাতিচারী হ'লে তার 
সাতখুন মাপ, কিন্ত রমণীর ক্ষপিক দুর্বলতার জন্য একট পদশস্থলন হু'লেই সে বেচারী চিরদিনের 
জন্য দাগী হ'য়ে গেল, তার এতটুকু '্মপরাধের মার্জনা নেই। মা-লকলের একথাট। একটু খোলস। 
করে বুঝতে চাঁই। পুরুষের পক্ষে আইনটাকে খুব কড়া করে দেওয়! যদি ডাদের অভিপ্রায় হাঃ 
তাতে আপত্তি নেই বরং আমি তার খুব পরিপোষণ করি । কিন্তু পুরুষের বেল! আইনট! যেম? 
আলগা, নানীর বেলাও সমানীধিকারের নিয়মে তেমনি আল্গ! কেন হবে ন/--ম!-সকলের যদি 
অভিপ্রায় হয় তা হ'লে নারী রেগেছে বলব না তকি? আররাগের সঙ্গেই ত রৃদ্ধিনাশ, আ' 
তারপর বিমাশ। 


সাম্যবাদী বা বাদিনীর। যাই বলুন আর যাই করুনঃ ব্যভিচারের ষদদি পারিবারিক পরিণা 
কল্পনা করে দেখ! যায়, তা'লে সে পরিপামকে কিছুতেই সমান বল! যায় না। 


ঙ ০ ০ ঞ্ কঃ ০ 


স্বীগণের শ্বাধীনতা-লাভের উপায় হিসাবে বল! হয়েছে যে? ভার! নিজের নিজের পায়ের উপং 
তর দিয়ে দাড়াতে শিখুন, অর্থাৎ দিজে উপায়ক্ষম হন, এবং তদনুযায়ী বিদ্যা বা শিল্প শিক্ষ। করুন 
কমলাকান্তের গৃহ শৃন্ত--সে হাত পুড়িয়ে রে ধে খেয়ে থাকে, তবুও 'আমার পুরুষ ভ্রাতাগণের পন 
হ'তে এইমাত্র বলবার আছে যে, এই দারুণ আক্রাগগ্ডার দিনেও, পুরুষ একক কষ্ট ক'রেও কো; 
দিন এ পর্ধ্যস্ত তার গৃহিণীকে বলেনি- “আর পারি না, তুমি তোমার পেটের অন্ন গতর খাটি 
সংস্থান করে নাও ।” পুরুষের ছুঃথে ছঃখধিত হয়ে যদি নারী গতর খাটাতে চাক ত সেট! ভাল 
বলতে হবে, কিন্ত যি এঁটে অছিলে মা ক'রে নিজের স্বাতস্ত্রাঙ্গাভের পথ পরিষ্কার ক'রে নিতে 
থাকে? তাহ'লে পুরুষ বেচারার কাট! যায়ে মূলের ছিটে দেওয়! হবে। 


তারপর মা-্সকল একবার ভেবে নেবেন যে, একবার গতর খাটাতে বেড়িয়ে পড়লে, আ' 
স্বী-শিল্প আর পুরুষ-শিল্প ব'লে কোন পার্থক্য থাকবে না| ব্যাক্কের দারোয়ানী থেকে আরম্ভ ক'ণে 
কোদাল পাড়া পর্ধ্যন্ত সবই কর্তে হু'বে। যে দেশ থেকে স্বী-ম্বাধীনতার ঢেউ এদেশে উপস্থিত 
এসে লেগেছে -সে দেশে ভা০৪০ 8121 থেকে আরম্ভ ক'রে ছুতার, রাজমিস্থীঃ 00%07907 
গাড়োয়ান--সব কাজই মেয়ের! কর্চেঃ। আবার 81970987০0৫ 728715570975 হয়েছে। স্্রী-পুর 
ভেদাভেদে কারঙ্যের ভেদাভেদ হয় নি, এবং স্ত্রী-স্বাধীন ব'লে পুরুষের অধীনত! পাশ থেকে একেবা 
যুক্ত হতেও পারেনি । 


১৮৬ 


বাবা মেয়ে 


কেন পারেনি তার কারণ বল্ছি। স্বাধীনত ও সাম্য ছাড়া আর একটা জিনিষ আছে, সেটায় 
নাম--মৈত্রী। এই মৈত্রী ক্ষুধা কি পুরুষ কি স্ত্রী উভয়েরই হৃদয়ে চিরদিন আছে ও থাকবে। স্ত্ী- 
পুরুষের মধ্যে স্বাধীনতার ও সামে;র দাবী অপ্রাকৃত, অলীক-_কিন্তু মৈত্রীর আহ্বান তাদের প্রকৃতির 
নিভৃত কন্দর থেকে চিরদিন প্রতিমৃত্র্তে ধ্বনিত হচ্ছে, সে জাহবানকে কানে তুলে। দিলেও শুনতে 
হু'বে, কেননা সেটা বাহিরের আহ্বান নয়--সেট। ভিতরের ডাক । 


& |] বানা মেয়ে? 


2 সোজা কথায় _ মেয়েমুখো পুরুষ আর মন্দা মেয়েমানুষ এ ছুটে! কথাই গাঁলাগাল। 

মানব অর্থাৎ পুরুষ মানুষ, নারীকে অবলা, ছুর্বলা, ৪197 56885] ইত্যাদি উপাধি দিয়ে তুষ্ট 
করতে চেষ্টা করেছে কিন্ত নারী, নারী হিসাবে কোনদিন অবলাও নয়, 38197 598851ও নয় । 
'আমি প্রধলা হরবোল! হিড়িম্বা বহুত দেখেছি । তবে ও সকল খেতাব নারীকে যে দেওয়! হয়েছে, তার 
ভিতর গু আঅভিসন্ধি আছে। পুরুষ নারীকে যা করতে চায় তদন্ব্ধপ উপাধিই দিয়ে থাকে। নাই 
বললে শুনেছি সাপের বিষও থাকে না। তোমার বল নাই, বুদ্ধি নাই, তেজ নাই ইত্যাদি গুনতে 
শুদতে নারী বাস্তবিকই অবল! হয়ে যাবে এই ছুষ্ট অভিপ্রায় পুরুষ নারীকে এ সকল ন্থশোভন 
অভিধ! দিয়ে থাকে । নারী প্রকৃতপক্ষে কোনদিনই অবল। নয়। 


তা'বলে নারী পুরুষও নয়, পুরুষের অসম্পূর্ণ সংস্করণও নয় ।......মনু, যাজজবন্ধ্য হ'তে আরম্ভ ক'রে 
মেকলে পর্ধ্স্ত সংহিতাকার অপরাধ সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষ বিভাগ করেন নি 1...... 

কিন্তু জীবন্ত পুরুষ ও জীবন্ত নারী ছুইটা স্বতন্ত্র জীব, ছুইটার স্বতন্ত্র ধর্ম ঃ সে ধর্ম ধিনি স্ত্রীকে স্ত্রী 
করেছেন, পুরুষকে পুরুষ করেছেন তিনিই নির্ণর করেছেন । তাদের শরীর-মন' সেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ট্বের 
অনুযায়ী ক'রে গড়েছেন । নারী যদি পুরুষহুলভ গুণের কাধ্যের অধিকার চায়, সেটা নারী স্বভাবের 
বিকার ব! অস্বাভাবিক পরিণতি বলতেই হুবে 


এদেশে পুরুষ চিরদিন রমণীকে মাতৃ আখ্য! দিয়ে এসেছে, সেটা ঠিক নিছক ০০5৩৪ নয়, কেনন! 
স্বীর শ্ত্ীত্ব আর মাতৃত্ব একই কখ!, আমাদের দেশের এই সনাতন ধর্শা, ইউরোপের অন্য কখ]।...... 
সিগারেট মুখে বা! হু কো! হাতে ক'রে বসলে (পরমহংসদেব যাই বলুন )ম! ন! ব'লে বাব! বলাই ঠিক 
মনে হয় নাকি? 


গুধু ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদিতেই যে মাতৃত্ব অর্থাৎ স্্ীত্ব ্ষু্ হয়ে বাচ্ছে তা নয়। অতিরিক্ত মন্তিক্ষ 
চালনায় মাতৃহ্ৃদয় গুদ হ'য়ে গিয়ে, সন্তানধারণ ক্ষমতা লোপ পেয়ে, গৃহস্থালী পরিচালনোপযোগ্ন 
বৃতিসকল গুকিয়ে গিয়ে, ইউরোপে একটা তৃতীয় ৪65 হৃজন হচ্ছে......আমি বেশ দেখছি, নারীর 


১৮৭ 


ভারতের নারী 


মাতৃত্বের বিকাশ ন1 হ'লে বা তার অবকাশ ন! পেলেই সে পুরুষের কোটে এনে জুড়ে বলতে চায়...... 
ঘর ও বাহিরের মধ্যে যে প্রাচীর তা ভেঙ্গে ফেলবার জন্য হাতিয়ার সংগ্রহ করতে থাকে । কিন্ত 
ঘে মুহুর্তে তাহার বক্ষে শিশু “মা' ব'লে তার মাতৃত্ব জাগিয়ে তোলে,. তখন পুরুবত্বের দাবী (যাকে 
মানুষের দাবী ব'লে মনে করে) কোথায় ভেবে যায়। লগ্ডনের পথে পথে যখন ৪5£7৯8০৮৮৪র! 
হৈ হৈ ক'রে অতি 'অশৌভনভাবে তাদের মনুষ্কত্বের দ'বী ঘোষণা! ক'রে গগন ফাটাচ্ছিল, আমি 
বলেছিলাম--হে ইংরাজ, মা! সকলকে ঘরবাসী কর, স্বামীর গোহাগ আর সন্তানের মুখচুস্বমের ব্যবস্থা 
করে দাও, মা-গকলের মাতৃত্বের অমিয় উৎস খুলে দাও, মা-সকল আপনার পথ খুঁজে পাচ্ছে না, 
পথ দেখিয়ে দাও। কিন্তু ইংরাজ-সমাজ সেদিকে গেল ন1। তার উপর লোকবিধ্বংমী সমরবহি, 
তাহাদের যৌন-সংহতি লেহন করে দিয়ে গেল ঠ সে ব্যবহ! আরও সৃদূরপরাহত হ'য়ে সেল। তাই 
আজ নারীর নারীত্বের নামে পুরুষের দ্বাধিকার মধ্যে হান। পড়ে গেছে। ভার ঢেউ এখানেও এসে 
পৌচেছে। আমি দেখেছি বিলাতে যেমন স্বামী মিলে ন! ব'লে স্ত্রীগণ পুংধর্মী হয়ে উঠে, আমাদের 
দেশে ম্বামী মিলদেও যেখানে স্বামিনুখ মিলল ন1, বা সম্ভানের কাকলীতে গৃহ্দ্ধার মুখরিত হ'য়ে 
উঠল না, প্রায় সেইথানেই মনটা! হঠাৎ বহিমুধ হ'য়ে উঠে ? হালফ্যাসান মত কথায় দেশসেবা, 
সমাজসংক্কার ইত্যাদির দিকে মনট! ছুটে বেরিয়ে পড়ে। প্রসন্নর একটী বিড়াল আছে, নে কখনও 
কখনও আমার ছুথে ভাগ বসায়, সেটাকে প্রনন্ন বড় ভালবাসে ; প্রসম্নর সে মার্জার-্প্রীতি, আনি 
বুঝতে পারি, তার বুভূক্ষিত মাতৃষ্দয়ের সম্তান-প্রীতিরই রূপান্তর, আর কিছু ময়। অনেক স্ত্রাসুলত 
হী 455 কোন না কোন জ্ঞাত বা অজ্ঞাত শুন্ত কন্দর পূর্ণ করার ব্যর্থ 
চেষা মাত্র । 


রমণীর এই মাতৃত্ব অর্থাৎ ্বীত্ব বজায় রাখবার জ্ত, নুষ্ধদর্শী হিন্দুশান্্কার কল্ঠামান্রেই বিবাহ 
অর্থাৎ, স্বামী সম্পর্কের ব্যবস্থা করেছিলেন । 0০5:68%8 ব1 216551০0-এর অনিশ্চিত লুয়াখেলার 
উপর যৌনসম্মিলনের ইমারত তোলার ব্যবস্থা করেনান। ইউরোপীয় কুমারীগণ অনেক সময় সেই 
23515100 অর্থাৎ বন্ধু-সম্মিলন বা বধূ-সম্মিলনের “ব্ষিম ঘুরণ পাকে' হাবুডুবু খেয়ে হাঁপিয়ে উঠে, 
মাতৃত্বে তথ! মনুত্তত্বে জলাপ্রলি দিয়ে বিদ্রোহী কয়ে উঠেছেন। 


আমি তাই বলছি--মা-সকল মা হও । 0০759] বা ০০৪: বল, সভা! বল, সমিতি বল, বক্তৃত! 
বল, বৈচিত্র্য হিসাঁবে খুব অভিনব হ'লেও ওসব পন্থ। ম। হওয়ার আগে নয়। *বাবা মেয়ে'র পুষ্টি 
করে সংসারের সব্ধনাশ করে! না। দেশের সর্বনাশ করো না। আমি বলে রাখলুম__পুরুষ পুরুষ 
সী স্ী-60৩ ৮30) ৪1081110৩59: 70966. 


১৮৮ 


৬। নান্রী-মঙ্গ্র 


কুমারীত্ব, নারাত্ব এবং মাতৃত্ব-_-এই তিন শক্তির অভিব্যন্ভির ধার1--শক্তিসঞয়, শক্তিবিকাঁশ এবং 
শক্িপ্রকাশের যুগ । 


প্রথম অবস্থাটিকে শক্তিসঞ্চয়ের যুগ (20/50618] 50০98100018 610]0 ) বলা যেতে পারে। কুমারী. 
শন্কিকে আমরা হৃদয়ের অর্ধ্য দিয়ে পৃঙ্ছ! করি, কেনন! শ্তিশপ্রশ্রবণের অনস্ত গোয়ুখীধারা কুমারীত্বের 
ভিতর লুক্কায়িত-_সে যে বর্তমানের ভিতর ভবিস্তের উজ্জ্বল মোহন ছবি। এই সময় সীমাবদ্ধ গণ্তীর 
মধ্যে সামান্স ক'জনকে নিয়েই তার কারবার । তবে এই সময় থেকেই শক্তি সঞ্চিত ও সংধত হ'তে 
ধাকে। আমাদের দেশে গোৌরীদানের ফল এই দীড়াত যে, ভিথ্বি ঠিক না করেই আমরা তার উপর 
প্রানাদ গড়বার কল্পনা করতুম্‌। সুখের বিষয় সেদিন চলে যাচ্ছে । আশ। করি এখন থেকে শক্তি 
মঞ্চিত ও সংহত হ*লে তবেই কুমারী মারীত্বের তথ! দেবীত্বের পথে যাত্রা করবেন--নতুব! নয়। এই 
হচ্ছে গঃ101258 82104 ॥ এই সময় আদর্শটিকে বেশ সুম্পষ্ট ক'রে কুমারীর প্রাণে ফুটিয়ে তুলতে না 
পরলে, আমর! হয়ত লক্ষ্াত্রষ্ট হয়ে পড়ব । 


দ্বিতীয় স্তরচিকে শক্তিবিকাশের যুগ (09591920706276 ) বলা যায় । এই সুরে কুমারী নারীত্বের 
ভিতর দিয়ে মাতৃত্বের তথা বিশ্বের পথে যাত্র! করেন। বিশাল বিশ্বের একখানি সম্পূর্ণ অপরিচিত গৃহ 
ততোধিক অপরিচিত পরিজনের ভিতরে কুমারী সামান্ত একটুখানি স্বান দখল করবার জন্য 
উপস্থিত হন। অপরিচিতাটিকে সকলেই প্দেবী” হিসাবে বরণ করে তোলেন । এই সব থেকেই 
শক্তি-লীলার পরিস্ষুরণ | পূর্ববসঞ্চিত শক্তিবলেই তিনি অপরকে আপন করেন, অনাস্ীয়কে আত্ীয় 
করিতে সমর্থ হন, অপরিচিতকে যুগযুগাস্তরের হারা নিষিন্ধপে ফিরে পাঁন। শক্তির এই আশ্চর্য) বিকাশ 
তখনই সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে, যখন শক্তিময়ী দেবী একটা শক্কিময় কেন্দ্র খুজে পাঁন-_তখনই তিনি সেই 
স্থির কেন্দ্রের উপর দ্বীড়িয়ে তার লীলাপরিধিকে ক্রমাগত বিস্তৃত করবার অবকাশ পান। এই কেন্ত্রেই 
হচ্ছে লীলার দোসর. *পতি”--কেননা! তিনি পত্ধীকে পতন থেকে রক্ষা করেন $ এবং দেবী নিজে 
শপর্তী”--কেনন। তিনিও পতিকে পতন থেকে রক্ষ! করেন কিন্তু “দোসরের” ভিতরে ষে দ্বিত্বভাব, 
শর্তির পক্ষে তা অসহা। শক্তি চাষ মিলন--একত্ব । মিলনের নিবিড় ব্যাকুলতায উভয় কেন্দ্রের 
প্রাধ-মন আদর্শ প্রেমের সোণার কাটি স্পর্শে এক হ'য়ে যায়। আর দ্বিত্ভাব নেই--তখন' “পতি, হক্ে 
যায় “ম্ব_আমি”, তখন স্থির কেন্দ্েব উপর গারা স্বপ্রতিষ্ঠ। এই অবস্থা! যাত্তি হদয়ং তব, তাস্ত 
স্বয়ং মম"...... এই সরল সুন্দর মন্ত্রটার পূর্ণ পরিণতি ও সার্থকতা। | কুমারী-শক্তির এই প্রথম দ্েবীত্ব-. 
সিদ্ধি, কেনন। একজন সম্পুর্ণ অপরিচিত:ক তিনি “আপন হইভেও আপনার" করতে সমর্থ হয়েছেন | 
এই সমন্ন থেকেই "আমি পরিধির বিস্তুতির আরস্ত', কেনন! কেন্দ্রষ্ট হ'বার সম্ভাবন! নেই। 


শক্তি আবার সীমাবদ্ধ থাকতে রাজী নয়। অসীমের বাঁশী তার প্রাণ-মন আলোড়িত ক'রে তাকে. 
বিশাল বিশ্বে আহ্বান করে। তখনই বহু হবার বাসনাটি প্রাণে জাগে । এই বাসন। থেকেই ্থষ্টি। : 
শক্তির এই যে একত্ব এবং বহুত্বের ভিতরে আনাগোন। এই ত হ্থডিলীলারহ্ম্ত । এই তৃতীয় ত্তরটি হচ্ছে, 


১৮৯ 


ভারতের নানী 


শক্তিপ্রকাশের বুগ (88৯11558190 )-নানীতের চরম প্রকাশই হচ্ছে মাতৃত্ব । আজ তিনি সন্তানের 

ভিতর নিজেরই আত্ম! প্রতিফলিত হয়েছে দেখতে পান । আজ তার চোখে সমস্ত বিশ্বই মধুময়--আজ 

আর শক্রতে মিত্রতে প্রতেদ নেই--তিনি বিশ্বজননী--তোমার, আমার সকলের মা । আর সেইজস্কই 

যে মুহূর্তে হিন্দু সন্তানকে নিজের আত্মারই মূর্ত বিগ্রহরূপে লা করেন, দেই মুহূর্তে পন্থী আর পত্রী 

১ তারও ম1। এইজন্ত তস্ত্রের উপদেশ-রমনীকে জননীতে পরিণত কর; ভোগ-পিপাসা 
ষাবে। 


এখানে একটা কথা বল। বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না| অত্যন্ত ছুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য 
হুচ্ছি যে, আমর! অধিকাংশই মুখে এবং লেখায় যাই বলি ন1 কেন, কাজে এবং বা/বহারে নারীর 
নারীত্বকে পদদলিত ক'রে শুধু দৈহিক সম্বন্ধটাকে বড় ক'রে তুলেছি। শিক্ষার ও যুগধর্খের মারফতে 
যে নব নারীর জীবন সৃন্দর ও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে, তাদের অন্তর যে ক্রমে বিষিয়ে উঠেছে দে 
খবরও আমর! রাখি ! অন্ধ ঞপতিদেবতা1”_.মোহ্‌ এ ছুর্ববার জলতরঙ্গ বেশীদিন রোধ করতে পারবে 
না। আজ নারী হাড়ে হাড়ে ভুগে দেবত। ও পশুর পার্থক্য বেশ ক'রে যাচাই ক'রে নিতে 
শিখেছেন । যেদিন ন্বপ্ত আগ্নেয়গিরি সহস। সঙ্কোভিত হ'য়ে উঠবে, সেদিন হয়ত বাংল! সুজিত হবে। 
সময় থাকতে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, নারী শুধু রমনী নন--তিনি নারী--এবং ভবিস্তৎ 
বাংলার জননী । ভাই বাঙালা সাবধান 11 


কিন্ত যা বলতে যাচ্ছিলাম তাই বলি। সমস্ত বিশ্বকে আপনার ক'রে প্রেম তৃপ্তি পায় ল|। 
অসীমের আহ্বান ভাকে দূরে--আরও দুরে টেনে নিয়ে যায়। শক্তি মহাশক্তির মাঝে আপনাকে 
বিলিয়ে দিয়ে তবেই পরিপূর্ণ সার্থকতা! লাভ করে । তখন ম্বামা জগৎন্বামীতে পরিগত হয়। 


যা অন্থন্দরকে স্ন্দর করে, অপুর্ণকে পুর্ণ করে, বিচ্ছেদকে মিলনের রাগিনীতে ভরপুর করে দেয় 
এবং অসামগ্রন্তের ভিতর যা সৃসামঞ্জন্তের ভাবটুকু ফুটিয়ে তুলতে পারে, তাকেই আমর শ্রী নামে 
অভিহিত করি। নারী সেই শ্রীরূপিন্নী মহাশক্তি। কিন্তু পারিপার্থিক আবেষ্টনের অস্ঠায় চাপে 
নারী আজ শ্রভ্রষ্ই এবং আমর! প্রীহীন-_লম্মীছ্ছাড়। ৷ 


সেই সপ্ত প্রটিকে জাগিয়ে তুলবার জন্য অন্ততঃ বাংলায় একটা অভিনব সাড়া পড়ে গেছে। 
সে প্রা খুটে উঠুক আমাদের পল্লীমায়ের বুকে, নবনাগরিক সভ্যতার অস্থরে, বঙ্গসমাজে এবং নিম 
শান্ত্ের “অচলায়তন"' টুরমার ক'রে । আমার বাংলার প্রত্যেক নরনারী' শ্রী সম্পন্ন হ'য়ে এক 
অভিনব “'দেবজাতি” গড়ে তুলুক। সেজন্ঠ প্রত্যেক নরনাদীকে ম্বরাট এবং ন্বাধীন হ'য়ে দাড়াতে 
হবে--পরমুখাপেক্ষী হলে চলবে না । প্রবীণের দল হয়ত স্বী-স্বাধীনতা! শুনেই আথকে উঠবেন। 
কিন্ত আমাদের মতে ন্বাধীনত। মানে স্বেচ্ছাচারিতা কিংবা! উচ্ছ জ্বলতা! নয়__ন্বাধীনত। হচ্ছে নিজের 
অন্তর-দেবতার অধীনত! | 


আমাদের তথা কথিত স্ত্রী-শ্বাধীনতার যে ব্যত্তিচার হয়নিঃ এমন কথ! বলি না। জাঁমর জোর 
ক'রে বাইরে থেকে স্বাধীনত! চাপিয়ে দিয়েছি, অথচ তখনও জেক্র্র প্রস্তুত হয়নি। কাজেই ছু'এক 
আায়গায় যে কুফল ফলবে সে ত জানা কথাই। স্বী-স্বাধীনত| দেবে ব'লে পুরুষ যে স্পর্ধা করে, সেটা 
নিতান্ৰই মিথ্যা! কখা--কীক। চাল। শ্বাধীনত! দানের বস্ত নয়, অন্তরের ভাবলম্ধ ধন, অন্ধকারের জীব 
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নারী মল 


জতখানি আলোর সমীরোহ সহ করচেকি করে। প্রথমে জ্ঞানালোকে এই অন্ধকার অপসারিত 
করতে হয়ঃ তখন স্বাধীনতাকে জোর ক'রে চাপিয়ে দিতে হবে না, সেকজজাপনি এসে তার স্বর্ণ 
নিংহাসন বিছিয়ে নেবে। 


নারী, মনে রেখো তুমি সেই জগতের চিদাথার শক্তির একটি বিশিষ্ট অংশ । তুমি আত্মবিশ্মৃত 
এবং একটু বেশীমাত্রায় বৈকবী হ'য়েছিলে বলেই তোমার এই ছুরবস্থা । শঙ্ধিহ্থীন! না! হ'লে কি 
ভে'মার পায়ে শিকল পরিয়ে দিতে পারতুম 1? তোমার পায়ে শিকল পরিয়ে আমরাও আষ্ট্রেপৃষ্টে 
শিকল-বাধা--পদদলিত ॥ শক্তির অভাবে আমরাও নিক্কিয় হ'য়ে পড়েছি। আজ আমাদের মত 
তোমাদেরও মনের শিকল কেটে ফেলতে হবে । “আত্মানং বিদ্ধি' আত্মস্থ হয়ে নিজেকে জান, বুঝবার 
চেষ্টা কর, অন্তশ্দুখ হয়ে আপনাকে মহা-শক্কির অংশ ধ'লে জান, তারপর এস ছ্বজনে মিলে একটা 
হহাশফির চন করি । 


তবে এস সহ্ধন্মিণী, তোষার মাহেস্বরী শক্কি নিয়ে যেখানে যত অপূর্ণতা, অক্ষমত! এবং অনুদারতা 
জাছে, তাকে দৃঢ়তার সঙ্গে খণ্ড খও ক'রে দাও? যেখানে তোমার শক্তির অবমানন! দেখবে লেখানে 
তোমার তীব্র জ্যোতিতে অপমানকে পরাস্ত এবং লজ্জিত করে তোমার সহ্ধন্মীর অন্তরে কর্মমশর্তির 
প্রেরণ! দিয়ে বিশ্বের সমস্ত গশুভকাজে তার পাশে এসে দাড়াও এবং তোমার বৈফবী শক্তি প্রেমে, গানে, 
আনন্দে বিশ্বে চিরবসন্ত আনয়ন করুক । 


জগস্ধাত্রীকরপিণী মা আমার, তোমার ভিতর ঝ্রাক্ষীঃ বৈষাবী ও ম্বাহের্খরী শক্তিজয়ের অপূর্ব সামরতয 
সংসাধিত হয়ে বিশ্বে এক নবযুগের হুচনা করুক। তোমার অপূর্ণ আশাকে সার্থকতার পথে নিয়ে 
বাবার জন্ক তোমার সন্তানদের প্রাণে সেই মহান আদর্শের অন্কুরটি সঘতনে রোপণ করে দাও-- 
তুষি হয়ত দেখতে পাবে ন1--কিস্ত কালে সেই অন্কুরটি এমন এক মহামহীরাহে পরিণত হবে? যার 
শতল ছাক্লায় বসে বিশ্বমানবের তাপিত প্রাণ শীতল হবে, ধন্ঠ হবে, পবিআ হবে। 
লারী--নারী, মারী-_বিশ্বজননী, নান্বী,জ্ঞান-প্রেম-কর্ম্মের ভ্রিষেণী, নারী--ভ্রী, নারী শক্তি ও 
শধীনতার উৎস। আমর। সেই বিশ্বাত্মিক। মায়ের জাতকে “নরকন্ত দ্বারং” ব'লে যশ! করে এসেছি। 
তাই জামাদের সাধনায় ক্ষেত্র হয়েছে রুদ্ধঘর, চৌরাগলি এবং পর্বতের গহার । সে আত্মদর্শন ছিল 
-স্বার্থ-ছুষ্ট,। কাজেই ব্যর্থ) সেখান থেকে ফিরে এসে যদি এই বিরাট কর্মক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে সেই 
“আমি'কে মহ্ত্র ও বৃহভরভাবে পেতে তীর! চেষ্টা করতেন ত1 হ'লে সে ছিল শ্বতন্থ্ কথা । কিন্ত গহ্বর 
থেকে ফিরবার পথ তার! খুজে পাননি, হয়তে| নে চেষ্টাও তাদের ছিল না। এট! হচ্ছে সামঞ্জন্তের 
য্গ। বৈরাগ্যের ভিতর এবার নয়” এবার-- 


“অসংখ্য ব্ধন মাঝে মহানন্দময় 
লভিব মুক্তির স্বাদ । 
মোহ্‌ মৌর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়। 
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফঙ্গিয়া 1৮ 
এবারকাঁর অভিযান কাউকে বাদ দিয়ে নয়--কাউকে পিছমে ফেলে নয়, এবার চোরাগলিতে 
শয় একেবারে বিশ্বের সদর রাজপথে । আননগবাজারে । 


১৪৯১ 


৭ মাজে স্্ী-সমস্য। 


ফা মই ঞ্ ধর ০ 


স্রী-লোকের! মাতৃত্বের নিমিত্ত বড় লালায্িত, তাহাদের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাতৃত্বের উপযো' 
করিয়া গঠিত | তাহার। মাত হইতে না পাইলে তাহাদের জীবনই যেন ব্যর্থক্ইয়া যায়। আতর 
ইহা! তাহাদের মুখ্য অভাবের ভিতর গপ্য। আমাদের অন্ক সকল অভার্বই শোধ অভাব । গ্মামাদে 
গোঁণ অভাবের অন্ত নাই । সভ্যতা বিকাশের সহিত আমর! অনেক সৌঁণ অভাব পূরখ করিতে পা 
বঙ্গিয়া তাহাতে অভ্যস্ত হইয়! আমর! অনেকেই মুখ্য অভাবের স্কায় ভাহাদের বশবর্তা হইয়া পড়ি 
সেগুলি না পাঁইলেও আমর! হুখে থাকিতে পারি । সৃত্তরাং প্রধানতঃ যাহাতে সমাজের সকলেই মু 
অভাবগুলি পূরণ করিতে পারে তাস! দেখ। উচিত ; এবং যে পরিমাণে যে সমাজ সকল লোকের সে 
মুখ্য অভাবগুলি পূরণ করিতে না পারে, সেই সমাজ তত অসম্পূর্ণ। কতকগুলি লোক তাহাদে 
অনেক গোঁ অভাব পূরণ করিবে আর বাকীগুলি তাহাদেব মুখ্য অভাবগুলি পুরণ করিতে পারি 
না--ইহা ভ্াায়সঙ্গতও নশ্র এবং বাঞণীয়ও নয়। সকলেরই মুখা অভাবগুলি পুরণ করিয়। ত 
গোঁণ অভাব পুরণ করা ও অন্কফ নানা দিকে উন্নতির চেষ্টা করা উচিত। এই মুল তন্বটি শ্মর 
রাখিয়া নানা প্রকার সমাজগঠন-পদ্ধতি পর্াাবেক্ষণ করিতে হইবে । অনেক প্রকার সমাজগঠ 
পদ্ধতি এতাবৎকাল প্রবতিত হইয়াতছ। তাহার মধ্যে সবলতঃ ব্যক্রিতাস্ত্রিক (105072058115610 
সমাজ এতাবৎ পাশ্চাত্য জগতে প্রবন্তিত ছিল । উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পাশ্চাত্যে, বিশেষত 
ইংলতে, এই ব্যক্কিতাস্ত্রিক সমাজের চরম বিকাশ হুইয়াছিল। পাশ্চাতা-জগতের উন্নতি ও প্রন; 
দেখিয়। আমরা সেই সমাজাদর্শ আমাদের সমাঞ্গঠন-আদর্শ অপেক্ষা! ভাল মনে করিয়া আমাদের 
পুরাতন সমাঁজগঠন ভাঙ্গয়া ফেলিতেছি। তাই একবার দেখ! যাউক, তাহাতে আমাদের কো? 
বিশেষ স্থুবিধ। ক্ইবান প্রত্যাশ। আছে কি ন1। 


৬ ক ক 


স্বী-সমহ্যাও কিবপ ভীষণ হইবে ও পাশ্চান্ত্যে কিন্ধপ হুইয়াছে, তাহাও দেখাইতেছি । যেখাতে 
সকল লোকেরই নিজের নিজের উপার্জনের উপর ণির্ভর করিতে হয়, সেখানে অনেক লোক: 
একেবারে বিবাহ করিতে পারে না। কারণ, সকল লোক কোন কালেই এত উপার্জন করিছে 
পারে ন।, যাহাতে সে তাহার স্ত্রী-পুত্রদিগকে তাহার আকাঞ্ষ্ষিতন্দপে ভরণ-পোবণ করিতে পারে 
ও পরেও সেইন্ধপ করিতে পারিবে তাহার নিশ্ন়্তা থাকে । নেক লোকই অধিকতর উপার্জ" 
ক্ষমতা পাইবার আশায় বনুকাণ বিবাহ করে না। অনেকের ইতিমধ্যে যৌবদকাল দেখিতে 
দেখিতে কাটিয়! যায়, অনেকের প্রোটকালও অবিবাহিত অবস্থায় কাটিরা যায়। যোঁবনই উপ- 
ভোগের সময় । সেই সময় যঙ্দি কাটিয়া যায়, তখনই যদি জীবনের শ্রষঠ ও সার জিনিষ ভালবাসা 
উপভোগ করিতে না পার! যায়, তাহা! হইলে জীবনের সৃখ--বিশেবতঃ, গরীবদের--কি রহিল 
ইহ! অপেক্ষা ছুর্ভাগ্য কি আছে? ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাঞ্জে এই হুর্ভাগ্য অধিক লোককেই ভুগিতে বাধ্য 


১৪৯২ 


জমাজে শত্রী-সম্তা 


কর! হয়। পরিণত বয়সে জাঁধিক সচ্ছলতা! কি ক্ষতি পূরণ করিতে পারে 1 যৌবন ত আর কিরিয়া 
আপিবে না| হয়তে! দে তাহার মনোমত স্থানে অর্থাভাবেই বিবাহ করিতে পারে নাই। ইতিদখ্যে 
হয়তো সেই স্বীলোক অন্তত্র বিবাহিত হইয়াছে । এইকপ প্রান়্ইঈ ঘটে। তখন তাহার হৃদয়ের ক্ষোভ 
কত, তাহা! কে দেখে? যদি বহু লোকই অবিবাহিত বা অনেক কালই অবিবাহিত থাকে, তাহ! 
হইলে বছ স্ত্রীলোকও 'একেবায়ে অবিবাহিত বা বহুকাল অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য হয়। যখন 
হারা বহুকাল অবিবাহিত থাকেন তৎকালে তাকাদের প্রকৃতিিত মাতৃত্বের আকাঙ্ছা অপূর্ণ 
কায প্রকৃতি তান্বাব পরিশোধ লয়। তাহাদের জীবন নরস রাখিবার মুল উৎস গুকাইয়া। বায় 
শ্রীবনই গু হুয়। আবার বহুকাল অবিবাহিত থাকিতে হইলে অধিকাংশ জ্ীলোককে তৎকালে 
অর্থে পার্জন করিষ! নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদমেব বন্দোবন্ত করিতে হয়। এইক্ন্‌প অর্থোপার্জান কবিতে 
হইলে পুরুষদিগেব সহিত প্রতিযোগিতার কর্ম কখিতে হয়। স্ত্রীলোকের! প্রকৃতির নিয়মে পুরুষদিগের 
অপেক্ষা ভুর্্বল। সুতরাং পুরুবদিগেব সহিত প্রতিযোগিতায় কর্ধক্ষেত্রে আমিতে হইলে ডাহাদিগকে 
বিষম প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হ্য। তাহার উপর মাসিক রজোনি£সরণকালীন ভাহাদের 
একটা স্নায়বিক উত্তেজনা আসে । শবীর ছূর্বল ও অবসর হুম । তখন তাহাদের বিশ্রাম একাত 
'মাবশ্যুক, সকল চিকিৎসক ইন শ্বীকার করেন। সেই সময়ে বিশ্রাম ল। পাইলে তাহার] নানাকপ 
দীড়াপ্রস্ত যেন; রজ্মঃসংক্রান্ত নানারূপ ব্যাধি কয়। অথচ পুরুষদিগেব সহিত প্রতিষেণগিতায় কর্ধ- 
কষছে তাহার! সেরূপ বিশ্রাম পান ন1। তন্নিমিত্ত এইক্ধপ কার্ধা করাইয়! তাহাদিগকে যেকত নির্ধ্যাতন 
কর] হয তাহা! কেহ দেখে না। তাহাদিগকে এইরূপ কার্ধা করিবার অধিকার দেওয়ায় আর ঘোঁড়- 
'দাঁড়েব ঘোড়াকে ছেকুর1 গাড়ী টানিবাব অধিকার দেওয়ায় কোন প্রতেদ আছে কিনা-_তাহা! 
পঠিকাব। বিবেঞদ| করুন। প্রাচীন হিন্দুদের চক্ষে ইহাকে তুঙ্যাধিকাব দেওষ! বলা একরাপ নির্ঘম 
পরিহাস ও ভীবণ প্রত'রণ! কলির! প্রতিভাত হয । 


ক ঝা ৬৪ ক 


আবার স্ত্রীলোকের! কর্মক্ষেত্রে নামিলে বহু কর্শপ্রার্থা হওয়াক্ধ কর্মীদের মাহ্িয়ান! কম হয়, কর্ম 
সময়ের পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি হয়। তজ্জন্ক কাবার স্বাস্তাহানি হয ! একথ! অ'মার কপোলকল্পিত নয় 
পাশ্চাত্যে ইহ! হইয়াছে ॥ এবং শ্ত্রা-্বাধিকার সম্বন্ধে একজন প্রধান নেতা! 111, গে এধং অস্ত 
অনেকেও সে কথ! বলিয়াছেন । এইরূপে বাহার নিজে উপার্জন করিয়া নিজেদের ভরপপোষখ করিয়া 
আসিষাছেন, তাহাদের আব গুঁহ্থালীর কাধ্যে প্রবৃতি হয় না1। পুরুষদের সহিত প্রতিযোগিতায় কর্ণ 
করিয়া তাহাদের প্রকৃতিতে পুরুষগ্ছলত কাঠিগ্ত আসিয়া! উপস্থিত হয়; স্ত্রী-পুরুষদের ভিতর একটা! 
বিদ্বেষভাব আসিয়। উপস্থিত হুয়--পাশ্চান্ত্যে তাহা হইয়াছে এবং ক্রমেই ভীষণতর হইতেছে । এইসকল 
কথাও উক্ত 21116, 76 তাহার বছু ভাষান্ন অনুবাদিত 7706 04 212755276 নামক পুস্তকে লিখিয়. 
ছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন ষে, স্ত্রী-পুরুষদেব পুবামাত্রায় আলাহিদ। কর্মমবিভাগ যেকপ পুর্বে 
ছিঙস, তাহ্‌। না হইলে এই প্রতিযোগিত1, এই বিহ্বেষভাব কিরূপ ভীষণ হইবে--ভাহা! বলা যায় ন। 
ক্রমে স্ত্রীোকদিগের মাতা! হইবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতাই লোপ পাইবে--অন্ত কোনবপ মাঝামাঝি 
বন্দোবস্ত হওয়! অসম্ভব । এইরূপ কাটিন্ত ও বিদ্বেষভাব হওয়ার কলে পরে তাহাদের বিবাহিত জীবনও 
হুধময় ও শাস্তিষর় হইতে পায়ে না। আবার বহুকাল এইরূপে কর্ণ করিয়া জীবন যাপন করিয়! 
ঠাছারা। তাহাতে অত্যন্ত হুইয়্! পড়েন ) নূতন করিয়! গৃহস্থালী ও মাতৃত্বের উপযোগী হওয়! তাহাদের 
পক্ষে ভুঃসাধ্য হইয়া! পড়ে। তছুপধোগী শিক্ষা ও পরের বন্ধ করিবার অভ্যাসের অভাবে তাহার মাতা 


১৩ ১৯৩ 


ভারতের নারী 


হইবার অনুপযুক্ত হইখ! পড়েদ। মাতৃপ্ব আর তেমন সৃখ পান না, সুতরাং পুত্রকন্াদের সহিত 
বছণান ঘণিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিতে পারেন না। তদ্‌্ভাবে অপত্যদেরও সেরূপ পিভৃ-মাতৃত্বক্তি উদ্দীপিত হয় 
ন।। চ্ুতরাং বৃদ্ধবয়সেও, পুত্বন্তাদের আত্মিক বন্ত ও সেবা পান না। তাহাবা! কাছেও আসে 
না । ভাড়াটিয়। সেব! ভিন্ন অন্ত কিছু উপভোগের জিমিস থাকে না । আমাদের গরীব দেশে 
অধিকাংশ লোক অর্থাভাবে তাহাও পাইবে না, প্রাধ সকলকেই নির্জন কাঁরাবাঁসের ছঃখ ভোগ 
করিতে হইবে । এইজন্য বৃদ্ধবয়স পাশ্চাত্যদের কাছে এত ভয়ক্কব। এ দিকে মাতৃত্বের উপযোগী 
শিক্ষা ও অভ্যাসের অভাবে, মাতাব যেরূপ যত্ব করা উচিত-_সে জ্ঞানের ভাবে অপত্দের 
স্বাঙ্থযতঙ্গ হয, অধিক শিশুর স্ৃত্যু হ্য। অনেকেই বিবাহের পবেও মান! কারণে পূর্বের মত 
কর্ম করিষ! উপার্জন করিত থাকেন । সেরূপ কর্ম করাঘ অপত্যদের সম)ক তন্বাবধান করিতে 
পাক্নে না | সৃতরাং শিশুর! ভ্রন্থাস্থ্য হয়--শিশু-নৃতুর হার আমাদেখ দেশের অপেক্ষা কম 
বলি! পাঠকবর্গ এই কথাটা! অতিরঞ্লিত মনে কাঁরবেন না। বিলাতে যেক্প সকল লোককে 
নানাক্প শিক্ষা! দেওয়! হয-_গরীবদের সুবিধার্থে যে নানাক্সপ প্রতিষ্ঠান ও স্থবিধ! আছে, তাহা! 
আমাদেধ নাই এখং তাহা! করিবার সাধ্যও আমাদের নাই। আমাদেব দেশে শতকর! ৯৫ জন 
একান্ত গরীব, ত'হ! মনে রাখিতে হ্টবে। যখন বিলাতে গর'বের জঙ্ক বাজকোষ হইতে এত 
খরচ হইত না, তখন তাহাদের শিপ স্ৃত্যুর ছার এখনকার ঘিগুণ ছিল--যেখানে অবস্থাপন্পদের 
শিশু-সৃহ্যুর হার শতকর! আটটি ছিলঃ গরীবদের সেখানে ৩*টি ছিল (96৬ 06, 08138 3০০৮ 
গা. 750707/86850755%% ) 1 আমাদের দেশে হাসপাতাল, শিপু পরিচর্য্যালয় নাই বলিলেই হয় 
সমঘ্ত ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে মাজ্জ ৩,৯২৭চি হাসপাতাল আছে। তাহাও বেদীর ভাগ নামে 
মাত্র। সুতরাং আমাদের দেশে এরপ প্রথা প্রচলিত হইলে শিশু-ৃত্যু অনেক বাড়িয়া! যাইবেই। 


যে সকল শ্লোক উপার্জন কবিয়া আ-সয়াছে, তাহার] অর্থ বা সন্্রম বা! অন্ত প্রলোভন 
সাঞলাইতে না পার'য় কিম্বা ছুইজনের উপার্জন ব্যতীত সংসারধাত্া নির্বাহ কর! অন্বিধাজনক 
বলিয়া জনেকেই পুর্বে মত উপজ্জন কবিতে থাকে । তাহা! করিষ্ল ন্বামী-স্রীতে দুইজনে কর্ণ 
করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া জীবন সংগ্রামের নানা কাট ও ভগ্ন'শ! লইয! যখন গৃহে ফিরিবে, তখন কে 
কাহাকে যত্ব করবে? তখন পরম্পরের ব্যবহার ও ষত্ষে শ্লিগ্ধ হইব+র প্রতাশ]! থাকে ন1 ও সেখানে 
তাহাদের শান্তি, তৃপ্তি, ভ*লবাস র অন্সর কোথায়? তখন গৃহ আব গৃহ পাকে না, রাত্রিযাপনের 
বাস'য় পরিপত হুধ। সামান্ত কারণে কলহ উপস্থিত হয়-_বিব)হ-বি-চ্ছদ হয়। *শশ্চাত্য দেশে 
তাহা। উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। বিবাহ বিচ্ছেদ বৃদ্ধি হইবার এবং বিবাহ সুখকর ন! হইবার আরও 
অনেক কারণ আছে। 


টি খঁ চর ক ঙ্ঃ 


সকল দেশেই জারজ সন্তানের ভিতর শিশু-যৃত্যু অধিক হর়--বিবাহিতদের সন্তানদের বিগু'ণরও 
অবিক। প্রথম কারণ, একা মাভ। তাহাদিগ:ক প্রতিপালন করিয়া! উঠিতে পারে না, তাহার! 
তাহাদিগকে প্রতিপ।লন কারতে নিদারুণভাবে নির্যাতিত হয। সে-সকল পুকষ অবস্থা ভাল নয় 
বঙিয়। বিষাহ্‌ করেন না, অথচ অপর শ্ত্রীতে সঙ্গত হুয়েন, তাহাদের এই কার্ধেয কত কাপুরুষত্ব, 
কত নীচত্ব প্রকাশ পায়, তাহ! একমাত্র পাঠকবর্গকে অনুধাবন কবিতে বি । পুরুষমানুষ হইয়া 
তিনি ও তাহার স্ত্রী; ছুজনের সমবেতঃচেষ্টায়.অপত্য পালন করিতে'সবখ নন বলিয়! বিধাহ করিলেন নাঃ 


১৯৪ 


সমাজে জী-সমন্ডা 


অথচ একটি স্রীলোকের একার ঘাড়ে সেই ভার অকুষ্ঠিতভাবে চাপাইলেন--সেই সন্তানের ও তাহার 
মাতার কিরূপ ছুর্দশ। হইবে, তাহাদের জীবন কি্প ছুব্বিষহ হইবে, তাহা! ভাবিবার আবশ্যকতা 
সোধ করেন না। আমাদের দেশে ইহা মহাপাতকের ভিতর গণ্য ছিল। পাশ্ান্তে এক্ধণ কার্ধা 
অনেকেই করে। অনেক্ষে বলিয়া থাকেন খতদিন স্ত্ী-পুরুষদিগের সম্যক প্রতিপালন করিবার 
ক্ষমতা নে! হয়, ততদিন বিবাহ না করাই ভাল--তখন এইরূপ করাটাই বিধেয় ? স্ত্রীকে নানারপ 
গৃহকার্ধ্য--দাসিবৃতি করান, তাহাদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার করেন। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা 
করি, এই দিয়ম প্রবপণ্তিত হইলে আমাদের এই গরীব দেশে কয়জন বিবাহ করিতে পারে ? 
শতকরা « জনের অধিকও নয় । তখন বাকী ৯৫ জন কি করিবে? ভাহার। সকলেই কি ব্রহ্মচারী 
বা! ব্রহ্মচারিণী থাকিতে পারে? নিজের জ্্ীকে কেবল বিলাসে রাখা, আর অন্ধ শ্রীলোকেরা 
এইব্ুপ কষ্টভোগ করুক--তাহ। কি গ্রীজাতির প্রতি অধিক সম্মান ব! ভাল ব্যবহারের নিদর্শন, 
ম] লিজের অধিকতর স্থার্খপরত। বা অহমিকার নিদর্শন, পাঠকবর্গকে অনুধাবন করিতে বলি। 
পাশ্চাতা সমাজ এইকপ ব্যবহার করেন এবং আমর! স্বীলোক দিগের প্রতি আত্যাচার করি বলেশ, 
এবং ভহার] সসম্মান ব্যবহার করেন বলেন, এবং আমর। তাহ! মালিয়। লই, আশ্চর্য ! 


ক সু রঃ ঝা সৎ সং 
সু ক ক ঝা ক 


অধিক বয়দে যখন বিবাহ কর! হয়, তখন ছইজনে বহু শ্রী ও পুরুষের সহিত মিশিয়াছে-_ 
অনেকের প্রতি আকর্ষণ হুইরাছে। পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের অভাবে বা! জাধিক বা অন্ত 
প্রতিবন্ধক থাকায় হুয়তে! আকর্ষণের স্থলে বিবাহ হইতে পারে নাই। অনেকে এরূপ আক ধিত 
গুলে উপগত ক্য়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ডেন্ভার সরে শিণু-অপরাধের বিচারক লিওসে সাহ্ে 
ডাহার লিখিত 782০ ০1 215267% ০%৮ নামক বিখ্যাত পুস্তকে তাহার ২৫ বৎসবের 
কর্মোপলক্ষের অভিজ্ঞতার ফলে লিখিয়াছেন যে, ১৪ হইতে ১৭ বৎসরের যুবতীদের ভিতর নিদেন 
শতকর1 ২*টির চরিত্রদোষ হৃইয়াছিল। পূর্বব-জার্্ানীতে সাধারণ লোকের বিশ্বাস, কোন ১৬ 
বৎসরের অধিক বয়ক্ষ! খুবতীর অক্ষতযোনি মাই। ইহা 778591০0. 71119 লিখিয়াছেন। তিনি 
বলেন, ইংল্যাণ্ডের ষ্টাাফোর্ডসায়ারে বিবাহের পুর্বে ছেলে হওয়া সেই প্রদেশের রীতির ভিতরই গণ্য । 
'অন্তাগ্ত অনেক স্থলে এক্প হয় তাকাও লিখিয়াছেন। তাহার অবন্ঠভাবী ফল কি হয় তাহ! একবার 
ভাবুন। আবার যদি সেক্ধপ উপগত না হয়েন, তথাপি সে ক্ষেত্রে সেই আকর্ষণকারিণীর ছায়া! তাহাদের 
হদয়ে অন্বিত হ্ইয়। থাকে । এই আকর্ধণটা! অনেক স্থলে কত গভীর তাহ! বিখ্যাত গুপস্তাসিক 
শরৎবাবু বহু পুস্তকেই দেখাইয়াছেন__সেইখানেই মিলিত ন1 হওয়ায় যে কি মহাছঃখ, জন্মের মত 
জীবন কত বিষমর হুয়, তাহ! সহজেই অনুমেয় ॥ এবং পরে যখন বেশী বয়সে বিবাহ করে, সেক্ষেজে 
ভাহাদের কিন্ুপ সুবিধ। হইবে তাহ! খতাইয়। দেখিনা! তাহার1 বিবাহ করে। বিবাক্তি জীবনের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে কলহ্‌ অবশ্ঠন্তাবী ; বিশেষতঃ বেশী বয়সে সকলেরই পৃথক ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে 
--অল্প' বয়সের মতন পরের সহিত মিশিয়া যাইবার ক্ষমতা ক্রমেই লোপ পায় । একত্র ঘর করিবার 
পূর্বে কেহ কাহাকে সম্পূর্ণ রকছে জানিতে পারে না-ন্থতরাং পরস্পরের স্বভাবের বা চরিত্র 
নানাভাবে অজ্ঞাত বা অপ্রত্যাশিত ব্বপ-প্রকাশ অবস্থস্তাবী--তন্লিমিত্ত কলহু আরও অধিক মাত্রায় 
হয়। তখন পূর্বের আকর্ষণ-স্মতি জাগরিত হুয়--নিজে বা! অপরের ঘ্বারায় প্রতারিত হৃইয়াছে- 
এই ন্ধপ বিশ্বাস সহজেই আসে-_হুতরাং সামান্ত কলহুও ভীষণ ভাব ধারণ করে,_-বিবাহ্‌ সুখময় ও 
শান্তিময় হ্য় না । এইজন্য দেখ। যায় যে, সকল ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজেই বিবাহ-বিচ্ছেদ মোক জম! 
উদ্ধরোতর বাড়িতেছে। 


১8৯৫ 


ভারতের নারী 


এক ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজে বিবাহ সুখময় ও পাস্তিমক্ন ন! হইবান্স আরও একটি বিশেষ কার" 
আছে। সেখানে ছইজনেই পরম্পরের সঙ্গে বহুক্ষণ কাটাইতে বাধ্য হয়। যেমন ভাল জিনিষ বাহ! 
আমরা খাইতে বড় ভালবানি, তাহ! প্রত্যেক দিনই বনু পরিমাণে খাইলে অল্প দিনেই তাহাতে 
বিভৃকা! আসে, সেইকপ শ্বামী-স্ত্রীতে প্রত্যেক দিনই দিবারাত্রির বহু অংশ পরস্পয়ের সঙ্গে কাটাইতে 
হইলে অল্প দিনেই উহ! বিভৃকাকর হুইয়। পড়ে । এমন কি বিবাহের পরেই উনারা যে মধুযামিনী 
যাঁপন (1790850০০০ ) করেন তাহারই ভিতরে অনেক বিচ্ছেদ হইয়া যায়! যোধ পরিবারে 
থাকিলে সেইরূপ পরস্পরের সঙ্গে অধিক কাল কাটাইতে আমর! বাঁধা হই না? সুবিধাও পাই না 
--তরিমিভ আমাদের ভিতর আকর্ষণট1 বন্ৃকাল স্থায়ী হইতে পায়--আমাদের বিবাহিত জীবনের 
সুখ ও শান্তি তজ্জন্ত কত খুনী, তাহ! আমাদের তরুণ-তরুণীর! বুঝেন ন।। এই নিমিতই স্বামী-শ্বীতে 
বহু কমের মততেদ থাঁক। সত্ত্বেও আমর! বেশ সৃখে-ন্বাচ্ছন্দ্যে কটাইয়া দিতে পারি, যাহা! কেবল 
স্্রী“পুআাদি লইয়া! আলাহিদা! থাকিলে বিশেষতঃ পুত্র-কন্চাদি নিকটে থাকিলে সচরাচর সম্ভব হুয় ন!। 


এই সকল নাম। কারণে দেখ। যায় যে পাশ্চাত্যে বিবাহ্‌-বিচ্ছেদ মোকদ্দমা সর্ববজই বৃদ্ধি 
পাইতেছে। আমেব্িক1 যুক্তরাষ্ট্রের জনেক স্থলে প্রতি বৎসর যত বিবাহ হয়, তাহার অন্ধেকের 
অধিক বিচ্ছেদ হইতেছে। মনে রাখিতে-হইবে ষে, অনেকে প্রকাশ্য কেরেস্কারীর ভয়ে, কোথাঃ 
বিবাহ-বিচ্ছেদ মোকদ্দমাঁর অর্থব্যয়ের জন্ক, কোথাও বা অপত্যদের মুখ চাকিয়া শান্তিময় গৃছেই 
বাস করেন ব! কার্যাতঃ পৃথক থাকেন--বিচ্ছেদ মোকদ্দম] হয় না; হৃতরাং যত মোকদ্দমা হয় তাহ 
অপেক্ষ! বহুগুণ অধিক বিবাছ ছুইজনের পক্ষেই ছুঃখদায়ক হয় । হৃতরাং নিজেরা পছন্দ করিয়! 
বেনী বন্নসে বিবাহ করিলে দেখ! যাইতেছে যে, কলতঃ সেরূপ বিবাহ্‌ সুখকর হয় না । স্বীলোকের! 
নিজের আকাঙ্িত স্থানে বিবাহিত হইতে না! পাইলে বহুকাল এক] থাকিবার কষ্ট সহ্য করিতে 
না পারায় অনেক স্থলেই আধিক বা অন্ত কোন হ্ৃবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বিবাহিত হুইতে 
বাধ্য হন। এইজন্ত মহাত্া। টলইয় তাহার 7767567190526 নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন 
যে, পূর্বকালে দাস-দাসীর। যেমন বাজারে বিজ্রীত হইত, এখন পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকের! লেইক্ষগ 
বিক্রীত হছয়েন। আমাদের তরুণ-তরুনীর! ভাবেন, পরন্পরকে দেখিয়া! জানিয়া বিবাহ করিলে 
বিবাহটা বড় সুখকর হয়, কিন্ত ফলতঃ যে তাহার ঠিক বিপরীত হয়, দেই অভিজ্ঞতা লাস্ভ করিবার 
তাহাদের সময় ও সুবিধা হয় নাই। অধিক বিবাহ-বিচ্ছেদ দেখিয়া অনেকে হুয়ত বলিবেন 
ছইজনে চুলোচুলি করার অপেক্ষা ফারখৎ হওয়া ভাল। তাহাদিগকে এই বিচ্ছিন্ন ম্বামী- 
অপত্যদিগের দিকে দ্ৃকিপাত করিতে বলি-_তাহা রা মাতাঁপিতার ভিতর একজনকে হারাইবেই| 
একজনের পক্ষে অপত্য প্রতিপালন করিতে কিন্ধুপ বিপদগ্রস্ত হুইতে হুয়,_-বিশেষতঃ যাহার গরী 
- আমাদের শণ্তকর] ৯০, »৫ জন গরীব--এবং অপত্যদের কিন্ধপ ছ্র্ঘশা! হয়, তাহা সহঙ্গেই 


অনুমেয় । হুতরাং এইক্সপ বিবাহ্‌-বিচ্ছেদ হওয়া! সমাজের পক্ষে অমঙ্গলকর । মাতা-পিতার! পুনরা! 
বিবাহ করিলে শিশুদের ছুর্দশা! আরও বাড়িয়া! যায়। 
সং ক ক টি এ 


আমরা দেখিলাম, ব্যক্িতান্ত্রিক সকল সমান্ধেই অনেক যুবতী শ্রীলোককেই প্রথমত্তঃ বহুকালং 
অবিবাহিতা থাকিতে হয়। তাহাদের সংখ্যা শতকর। ২৫ হইতে ৪*টি | আমাদের ভিতর ব্রাঙ্গ-সন্গ্রাদাযে 


১৪৩ 


সমাজে স্রীসমনথা 


[তিষধ্যে ২* হইতে ৪* বৎসর বয়ন্কা ১০১, স্ত্রীলোকের ভিতর ২**টি অবিবাহিত (59৩, 0888 
360 0 :88%007, 23861 ৫ 01886 1924, 9. 882) 1 বাহার! আমাদের বিধবাদের ছুর্দাশ। 
দেধিয়| আমাদের সমাজকে জ্রীলোক দিগের নির্ধ্যাতদকারী বলেন ভাহাদিগকে পাশ্চাত্যের এই সকল 
গবস্থা--অধিবাহিতাদের অবস্থার কখাটা ভাবিতে অনুরোধ করি। তাহার! কি যৌবনারত্ত হইতেই 
মেই বৈধব্যদশ! ভ্বোগ করিতেছেন ন।? যৌবনে প্রকৃতি কি তাহাদিগকে যৌনমিলদের জন্ক ব্যধ 
করিয়া তোলে না? সেই সময় তাহাদের মনোমত বুবকন্ধের প্রতি কি তাহার! ধাবিত হন ন|? 
দেই সময়ে তাহাদের মনোমত স্থানে নিলিত হওয়ার হুখের স্বপ্ন কি ভাহার। দেখেন নাই? 
তীহাদের অধিকাংশঞেই কি বার বার বিফল-মনোরথ হওয়! ব1 ভগ্রাশার--অথব। প্রত্যাখ্যানের 
গুরুভার হৃদয়ের অন্তস্তলে গোপন করিয়া থাকিতে হয় না? অনেকের কি তগ্লিমিত্ত জীবন 
বিষময় হয় না? এই সকল অবিবাহিত] শ্বীলোকদিগকে বিধবাদেরই বতন কাম-্টরপন্ধোগ ও 
যৌন-প্রেম হুইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়) অথচ বিধবাদের মতন সংযম ও ত্যাগ-শিক্ষার অভাবে 
ঠাহাদিগকে প্রকৃতি প্রতিদিন পুকুষদিগের সংমিশ্রণে প্রধাবিত্ত করিতেছে। চতুঙ্দিকে থিয়েটারে, 
চলচিত্রে, নাটকে, নভেলে, যৌন-প্রেমের উদ্মত্ত উপগোগের চিত্র তাহাদের আকাঙ্। উদ্দীপিত 
করিতেছে, অথচ দিদের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎমরের পর বখসর, মনের মানুষ পাইবার 
আশায় আশায় ক্রমে ত্বপ্নীশীয় _শেষে নিরাশায় ফৌবন কাটিয়। যাইতেছে--অনেকফের প্রো কালও 
কাটিক্া যাইতেছে--জীবদও কাটিয়! যাইতেছে--ইহা! কি শরীক পুরাপোক্ত [:০8510৪-এর নির্ধ্যাতদ 
নয়? এইকপে কিছুদিন কাটাইক়। সংসারের নীচতায়, শঠতার়। অবিশ্বান্ততার, অনভিজ্ঞ! তরুণীদের 
কতকাংশ কখনও ব] স্ধপে বিমোহিত হুইয়া--কখনও বা! নিজের উদ্দাম কল্পনাপিত গুণে (আকৃষ্ট 
হইয়া নায়কদিগের দ্বারায় প্রতারিত হইতেছেন এবং কতক বা আত্মহত্যা, কতক বা জারজ সন্তান 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছেন। কতক ব1 তাহাদের মমত! ত্যাগ করিতে ন1 পারিয়া! জবশেষে 
বারবনিত] হইতে বাধ্য হইতেছেন এবং যৌন-রেগাক্রান্ত হইয়। সমাজে যৌনরোগের বিস্তার করিতে- 
ছেন। কতকাংশে ব! মনের মতন মানুষ পাইবার আশা দিনের পর দিন। মাসের পর মাস, বৎসরের 
পর বদর কাটিয়া যায়-ত্রমে যৌবন কাটিয়| যায় দেখিয়া! অবশেষে অর্থের ব1 অন্ত কোন প্রলোভনে 
বা! অন্তবিধ কারণে অমনঃপূত ও চরিত্রহীন পাণিপ্রারাদের হত্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইপ্লা 
হৃদয়ের অন্তস্তলে গিজেদের ছুংখতার গোপন করিয়া! অশান্তিময় জীবন যাপন কশ্সিতেছেন ) অথব! 
অসহনীয় হইলে--বিবাহ্‌-বিচ্ছেদ আদালতের আশ্রয় লইতেছেন। কতকাংশ বা আশার আশার 
বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়! ক্রমে ভগনাশার--শেষে নিরাশায়--ধিটখিটে মেজাজে, ভালবাসাধঞ্জিত 
জীবনে শুক্ষ হৃদয়ে আজীবন কুমারী জবস্থায় বৃদ্ধবয়সে নির্জন কারাবাম ভোগ করিয়া জীবমঙ্গীলা 
শেষ করিতেছেন। পাঠকবর্গ এই চিত্র বিকৃতমন্তিক্ষের কল্পনা! যনে করিবেন না--অনেক সন্ধায় 
পাশ্চাত্য চিন্তাশীঙ্গ বডি এই সত্য প্রকাশ করিয়াছেন । ফরামী মঙিতমণ্ডলীর সভা ( 29009: ০? 
€৮৪ মা) 885৫৪চহ্য ) ইউজিন ব্রি ও লিখিত 7)01750090. 00029, 77762 10088076675 ০01 745 
1০7 পৃড়িলে তাহা বুষিবেন। এইক্সপে পাশ্চাত্যে বহু স্বীলোক তাহাদের ছুই অভাবে-_মাতৃত্বের 
সুখ এবং ভালবাস! পাওয়া ও ভালবাদিতে পাওয়া২-বহুকাল ব! চিরকাল এই ছইযনের জপুরণে 
নির্যাতিত হয় ) ভাহাদের ্নাযুমণ্ডলী বিকৃত হুয়--তগ্্িমিত্ত তাহার আমোদ, উত্তেজল! ও বিলানগ্রবণ 
হয়। আমরা তাহাদের আমোদ ও বিলাসপ্রিয়ত| দেখিয়! তাহাগিগকে দুখী মনে করি। কিন্তু তাহ! 
যেবারবণিভাদের আমোদ ও বিলাসপ্রিরভার মতন হৃদয়ের হাহাকার চাপ! দেওয়ার চেষ্টা, তাহা! দেখি 
না। এই অব্বাহ্তা-বহুল, প্রেমহীন বিবাহ্ভাবছল পাশ্চান্তেই কেবল মাতৃত্ব বিভৃক ও পুরুষ বিদ্বেষী 
স্বীজাতি দেখা যায়। পৃথিবীর ইতিছালে জীবজগতে আর কোথাও তে এক্প মাতৃত্ব বিভৃ্ণ, + 


১৪৯৭ 


ভারতের নারী 


পুরুষবিদ্বেষী স্বীজাতি দেখ! যায় না। ইহা যে কত ভীষণ, কত বহুদীর্ঘকালব্যাগী নির্ধযাতদের ফলে 
সম্ভব হইয়াছে, তাহা! আমর! দেখি না। যেখান্দে যৌবন কালেও পুরুষের! আধিক' অন্বচ্ছলতার ভয়ে 
স্বীলোকদের প্রথম যৌবনের উচ্চূসিত স্বায়াবেগ তুচ্ছ করে ও তাহাদের ভ্বৎকালহলত সর্বত্যা 
ভালবাস! উপেক্ষা করিয়! চলিয়! যায়-সেখানে পুরুষেরা স্্রীলোকদিগের বূপ ও বাস্গুণসন্তোগপ্রার্থ 
--যেখানে স্ত্রীজাতি যৌনরোগগ্রত্ত--সেখানে স্ত্রীজাতির প্রকৃতিগত মাতৃত্বের আকাঙ্ষ! ও ভালবাসা" 
প্রবণতা যাহা তাহাদিগের জীবন সরস রাখিবার মুল উৎস বহুকাল আশ্রয়াতাবে শুকাইয়া যায, 
সেখানে ষে প্রকৃতির প্রতিশোধে বহু সত্রীলোকই বিবাহে ও মাতৃত্বে বিভূফ ও পুরুষবিদ্বেষী হইবে অথব! 
অর্থদাস পুরুষদিগকে তাহাদের বিলাসসস্ভাঁর যোগাইবার ও কাঁম-উপভোগের সারমাত্র বিবেচন! 
করিবে ও পুরুষেরা অপারগ হইলে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়! অন্ত কাহাকে আশ্রয় করিবে, তাহা 
আর আশ্চর্য কি? পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকদের প্রতি ব্যবহার-_তাহ্াদিগের মুখ্য অভাব মাতৃত্ব ও 
ভালবান! হইতে বহুকাল বা চিরকাল বঞ্চিত করিয়! পুরুষদিগের সহিত বিষম প্রতিযোগিতায় কর্ম 
কৰিতে অধিকার দেওয়।--আর আহার ও পানীয় ন। দিয়। তাহাদিগকে বিবিধ ভূষণে সজ্জিত করিয়! 
রাখায় কোন প্রভেদ আছে কি না তাহা পাঠিকাবর্গ বিবেচনা! করুন। পাশ্টান্ত্যের কি অপার 
অছ্িমা। যেমন তাহাদের বান্িক চাকচিকাময় ভেজাল মাল এদেশে প্রচলদ হইয়াছে ও তাহাতে 
আমাদের দেশীয় শিল্পের ধংস ও আধিক সর্বনাশ হইয়াছে, তেষনই তাহাদের সমাজ সম্বন্ধে আপাত. 
অমনোহ্র অসার মতবাদ আমাদের সমাজ-মংহতি ধ্বংস হইতেছে ও তাহাতে পারিবারিক সখ-শা্থি 
নষ্ট হইতেছে ও আমাদের জীবন ক্ক প্রিহীন, প্রেমহীন, ছুর্বিষহ হইতেছে। 


৮। বর্তমান যুগে ভাব্রত-নানীন্র কর্তব্য 


এই যে বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল বারংবার প্রত্যাখ্যাত হ্ইয়াও দেখা! দিতেছে, এর প্রয়োজনবোধ 
কোন একজনও হিন্দুনারীর মনে উদ্দিত হইতে পারে? সে অপরাধের প্রধান অংশ যাহা, তোমাদের 
সে কথা তো পূর্বেই বলিয়াহ্ছি, আবারও যদি--এর বাকি অংশও তোমাদের যে নয় তাও বলিতে 
পারিনা । ছেলের শরীরের সব খবর মার জান! থাকা সঙ্গত.ও সম্ভবও বটে । বিবাহের অনুপযোগী 
দূর্বল, অক্ষম+ রুগ্ন ছেলের বিবাহে যাহাতে বিতৃক1! জন্মে মার সেই চেষ্টাই প্রীণপণে করা উচিত। 
দৈবাৎ পুত্রের স্ত্ী-বিয়োগ হইলে ভাহাকে পুনধিবিধাহে প্ররোচিত করা তার কর্তব্য ময়। ছেলে তার 
অনম্মতিতে উত্ত কার্য করিলে, সক্ষম হুইলে এঁ বিবাহের বধূকে গ্রহণ মা! কর1--এ সকল ক্ষমত। 
মায়েদের থাকে ? তারা তার অপব্যবহার করেন বলিয়াই বিশ্বের দরবারে তাদের সম্ভানগণ আছ মাথা 
মীচু করিতে বাধ্য হইতেছে এবং প্রতিফলিতর্ূপে তাহ! তাদের জন্ত প্রস্তুত হইতেছে, সকল সমাজের 
পক্ষেই, বিশেষ করিয়! এই অভাগ! ভারতবাসীদের পক্ষে তাহা! কাঁলকুটশ্বরূপই প্রীণাস্তকর হইবে, 
তাহাতে কোনই সংশর নাই। 


১৯৮ 


বর্তমান যুগে ভারত-নারীর কর্তব্য 


যিনি যতই যাই বলুন, আর যত বড় আর্টিষ্টই হউন--যত হুস্ৰতম আর্টের মধ্য দিক্লা যত রকমের 
রং ৮ং লাগাইয়াই অঙ্কিত করুন, নারীর সতীত্বের ধর্বতাকে কোন কিছুরই খাতিরে আপনার 
ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারেন ন1। ভারত-নারীর বৈশিষ্ট্য এধানেই এবং তাদের অধিকাংশের জন্ত 
এটুকুই বাকী থাকে? ভগবানের নিকট একজন ব্বজাতিবৎসল ভারত-নারীর এই এঁকান্তিকপূর্ণ 
কামনা বলিয়! জানিষেন। এর চেয়ে বড় ধনর্ভার পক্ষে জগতে আর কিছুই নাই এবং থাকিলেও 
সেতার কাম্য নয়; পাপ-পুরুষের পাপদৃতি নারীর সতীত্বের প্রতি আবহমানকাল ধরিয়া! পতিত 
হইয়া আসিতেছে । পৌরাণিক রাবণ, জয়ন্ত্রথ, কীচক আজিও সশরীরে বর্তমান রহিয়াছে। 
ব্যষ্টিভাবে যাহ! ছিল, কঙ্সির পক্ষে যেমন চতুগুপের ব্যবস্থা, সেই হিসাবে সমফ্িতাবেই তাহা! 
সমাজগত করার বাবস্থা! চলিতেছে, এইমাত্র প্রভেদ ; যুগে যুগে পাপ-পুণ্যের ছন্ম বা দেবাহরের 
সংগ্রাম চলিয়া! আসিতেছে, ইহা আজ নূতন নয়। কোন যুগেই ভারত-সতী হুষ্টের ছুই ইচ্ছা! পূর্ণ 
হইতে দেন নাই, আজিও তিনি পরাঁতব মানিবেন না এ ভরন। আমার আছে। এর জন্ত আত্ম- 
শক্তির সমাবেশে ভারত'নারীকে বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে দৃঢ়গক্ষল্প হইতে হুইবে। প্ররোচনায়, 
প্রলোভনে, প্রতারণায় ডূবিয়। মুগ্ধ হইলে চলিবে না । কি বড় কি ছোট কোন্‌ পথ শ্রেয়ঃ,-_ 
কোন্‌ মার্গ ঝেরঃ,_তাহা! নঠিকেতার মত্তই স্থিরমন্তিক্ষে বিচার করিলেই নিজের পথ নিজেই 
দেখিতে পাইবেদ--উচ্ছঙ্খল ন্বত'বের ছু'চারজন মেয়ে-পুরুষের জন্ত যেটুকু প্রস্নোজন ঘটিয়ান্ছে, 
তাহারই জন্য সমাজগতভ্'ধে কোটী কোটী নর-নারীর মধ্যে কোন হীন প্রথাকে প্রচলিত করিবার 
জনক জবরদস্তি চালানে। কতখানি সঙ্গত ? 


মং নং রর র দঃ রঃ মহ - 


হিন্দু পরলোকবিশ্বাসী জাতি । হিন্দুধর্ম জন্মজন্মান্তয়ে আত্থাবান্‌ করিস! তাহাদের কর্মাফলে 
দৃবিশ্বাসী করিয়াছিল । জীবনের সমস্ত হুখছুঃখকেই তাহার। জন্মাজ্দিত কর্তফলসন্ভূত বলিয়! ধরিয়! 
লইয়া আগামী জন্মে যাহাতে আর ছুব্বিপাক ন| ঘটে, তছদ্দেশ্যে ধর্দ্াচরশে সচেষ্ট থাকাতেই জীবনের 
আদর্শ করিক়াছিল। সংসারের নষবর হুখভোগ 'যেদ তেন প্রকারেণ' করিতে পাওয়াকেই তাক 
জীবনের সার্ধকতা বোধ করিত ন! / বিবাহিত জীবনকে চিরপুষ্পবাসর মনে করিয়! নব নব পুষ্প- 
বাঁসরের জন্য লালাক্িত হয় নাই । রাজরালী যেমন অপর্ধযাগ্তবোধে তার সুখসম্পদ ফেলিয়! দেয় না, 
নিঙ্গেরই কর্মাজ্জিত ফল মনে করে, কাঁঙ্গালিনীও তাহাই কৰিয়! থাকে। সৃপুরুষ-সথণীল এশ্্ধ্যবাদের 
স্্ী, তার স্থামীর প্রতি শ্বতঃ:ই অনুরন্ত হয়, এ দেশের মেয়ের! ইহার বিপরীতেও তাঁদের চেয়ে 
পতিপ্রাণতায় কম হইত ন1। মনোবৃত্তিকূপ পরম শান্তি লাত করিয়া ঠার] ছুঃখজয়ী হুইয়াছিলেন। 
এ সাধনা সহজ সাধনা নছে। সংগার যখন হখছ্ঃধ লইয়াই পরিচালিত-_নিছক হুখের আশায় 
সগতৃফিকার পিছনে বৃথা খুরিয়া হতাঁশ হওয়ায় লাভ খুব বেশী নর, শান্কিহীনত! লাভটাই প্রায়শঃ 
ঘটিয়া ধাকে। আদর্শই লামিয়া পড়ে, আনন্বটাই অধিকাংশ স্থলে সেলে না। আমি পূর্বের 
বহুবার বলিয়হি, এখনও বলগি, যুরোৌপের সমাজ ভারতববাঁয় হিন্দুসমাজের তুলনায় শিশু--শিশুত্ব 
যদি নাও মানিলাম, কৈশোর বা নবযোবন বলিয়। মানিতেই হইবে ॥ তাহা! হইলে বলিতে হয়, 
যুরোগীয় সমাজ.শিগুর সবেষাত্র এই শৈশব অতিক্রান্ত হইয়া! নযোস্তিন্র যৌবনকাল দেখা দিয়াছে! 
দৃপ্ত যৌবনের সহজ চপলতা ও উদীপ্ত বাসনাময় আবেগে এখনও ভার সমস্ত শরীর-মন উদ্দাম হইয়া 
জাছে। কুলবিপবী তরানদী অনবরতই তট ভাঙ্গিতেছে। তাকে দেখিয়! জাজ এই অপক্ষীয়সান 
প্রোচসমাত যদি তাহাকে অনুদরণ করিতে যায়, গুধু যে বাতুলতা। করিয়াই দিবৃত হুইবে দা, প্রাণে 
মরিবে। যে যৌবনের চাঞ্চ্গতাকে বহুদিন পুবর্বই সে পরিছার করিয়া! আসিয়াছে, আজ তাহারে 
পুমঃ প্রত্যাবৃত্ত হওয়ায় তার কোনই সার্থকতা নাই?) বরধ* এই সৃদীর্ঘদিনের কঠোর তপন্তার লঙ্ব 


১৪৯৪ 


ভারতের নারী 


সমুদয় তপঃকলটাকেই হুষ্টা সরম্বতীর ছার! অভিভূতবৃদ্ধি কুত্তকর্ণের মত ব্যর্থ ও নিরর্থক করিয়া দেওয়া 
হয়। তা ছাড়া বৃদ্ধ ইচ্ছা করিলেই কি আরহুব। হইতে পারে? মহ1 মহ! রসাগ্গম তাকে তার 
বিগত যৌবন ফিরাইয়! দিতে সমর্থ হয় নাই। বৃদ্ধ অভিনেত! তরুণের অংশ অভিনয় করিতে গেলে 
যেষদ সে কৃজিমপ্ত। দর্শকের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠে, এ ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেদী ফললাভ হয় ন।। 
সমাজকে সংস্কার করিতে যুগে যুগেই হইয়াছে এবং এখনও হইবে, কিন্ত সংস্কার করা স্বতন্ত্র আর 
তার ভিত্তিম্বল ধরিয়া টান দেওয়! এক নয়। ভারতব্বাঁয হিন্দুসমাঞ্জ নারীর সতীত্বের উপর ভিত্ি 
করিয়! প্রতিভিত। নারীর মাতৃত্বেরও উপরে ভার সতীত্বের মাহাল্মা এদেশে সুপরিচিত, জগন্সাতা 
পার্বতী ভার পূর্ব্বশরীরের সত্তীক্মপে পতি অবমাননায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ আর সেই সতীদেহের 
উপাদানই এই ভারতের আনমুগ্রহিমাচল পরিপুরিত, ভাই এদেশে নারীধর্টের মধ্যে কোনই প্রন্েদ 
নাই। সকল সুসভ্য নমাজেই সতীত্বের সম্মান আছে, তথাপি এদেশে এ ধণ্ম”ই খাসবাধুর মতই 
স্বতঃ উৎসারিত ও অবশ্যপালনীয় প্রধান খশ্ম | 


ভারত-মারীর কর্তব্য সন্বন্ধেও আমার মতে সেই প্রাণবারুর অবস্ঠা-এ্রহণীয় সতী-ধস্মকে সম্মান ও 
অত্যাজ/তাবেই পালন করার দায়িত্ব সমানভাবেই বর্তমান রহিল অরধধিকন্ত নানাবিধ সুযোগ 
পাওয়াতে ভারত-নারীদের তখনকার দিনে শ্বামিসগলাভ ও স্বামীর সহায়ত! করার আবশ্যকতা ও 
স্ববিধা ছুই-ই সমানভাবে ঘটিতেছে, উদ্ধার সার্থকতা! সম্পাদদ কর কর্তব্য অর্থাৎ কি সাংপান্িক 
বিষয়ে কি বাহিরের কাজে যার যতটুকু সামর্থ্য আছে, অথব। চেষ্টা কিল সামর্থয-লাত হুইভে পারে, 
তিনি তাহাই প্রয়োগ করুন। অভাবগ্রন্ত ঘরে সংসারের কাজকন্ম” সারিয়। কুটীর-শিল্প দ্বার কিছু 
কিছু অর্থ উপার্জন কর1, নিজে লেখাপড়া! শিখিয়। ছেলেমেয়েদের প্রথম শিক্ষার ভার হাতে লওয়াঃ 
দেশের কাজে শ্বামীর অন্ুগামিনী হুওয়। স্বামীকে সুপথে পরিচালিত করিয়! আপনার জন্ত ধিমি আত্ম 
শক্ত প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তিনি বার্থ সহ্থন্মিণী। খেল|র পুতুলের মত বথাশক্তি সচেষ্ট থাক1-_ 
এ সকলই সহ্ধশ্মিণীর কাজ নয়। ইহ। পরলোকের উন্নতির জন্ত। আত্মসমর্পণের অর্থ আর সহ- 
ধশ্মিনীত্বের অর্থ এক নয় । পতির শুভের জন্ত সতীঃ সেই পতিকেই আবশ্যুকস্থলে পরিত্যাগ করিয়া! 
আপিয়া ভাহারই খ্যানে জীবনাতিপাত করিয়াছেন এ দৃষ্টান্ত ভারতবর্ধে ছু' একটি নয়। অসতী ধিনি 
নিজের প্রেমের জন্ত পরিত্যাগ করিয়! যাম, তার সঙ্গে এ ত্যাগের তুল্যমূল্য হইতেই পারে নাঃ সতার 
কর্তব্য কত নুছুর-প্রসারী, সতী মায়ের তাহ! হৃদয়ে বুঝিয়। দেখিবেন। হল্সদু্ির সম্মুখে শুধুই 
প্রতিভাত হুইবে,__নির্বেবোধ, সেবাপন্ায়ণ1 অত্যাচারিতা, লাঞ্ছিতা ববধূ। সতী বলিতে এখন এর! 
এই-ই বুষেদ--ভাগা। 


বর্তমানের ছুইটি প্রধান কর্তব্যের সম্বন্ধেই আমার য1 বস্তব্য ছিল বলিয়াছি। জতীত্ব ও মাতৃত্ব 
--এরর- চেয়ে বড় কর্তব্য যে জগতে আর বড় কি আছে, আমি জানি ন1। 
একজন, বিখ্যাত দেশনায়ক আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, *ষে সব মেয়েরা আমাদের মধ্যে 
আসিতেছেন তাহাদের সঙ্গে আমরা কিভাবে চলিব বলুন দেখি !” আমি তাকে উত্তর দিই, «ছলে 
যেমন মার সঙ্গে চলে+ সেইভাবে । ভাদের ডেকে বলুন মা যন অন্ুর-শক্তি সুরশক্তিকে পরাভব 
করেছিল, তখন তাদের ছুর্গতি নাশ করতে হুর্গারূপে এসেছিল, আজও তেমনি করে তোমাদের 
মহাশক্তির সমাবেশ করে সন্তানদের সম্মুখে এসে দাড়াও। কার সাধ্য জাছে কোন কথা রলিবার ?” 


মা! বন্দি সতী, সত্য-নিঠাবতী, উ্নত-চরিঅশালিলী হন, সম্ভানপালনকেই (লালন নয় ভার প্রধান 
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বর্তমান যুগে ভারভ-নারীর কর্ততব- 


কর্ণ মনে করিয়া! সেই ভাবেই আশৈশব তাকে সৎশিক্ষা। দেন, সংসার. হইতে কত না, পাপতা: 
দুরীতৃত হইয়া! যায়। 


এদেশের শান্বে এবং লোকাচারে নারীর বিস্ভাশিক্ষা! ও জ্ঞানচর্চার ধাধা ছিল ন!, তাহা! অমেকে' 
ভানেন। ঠিক ইংয়াজী যুগের পূর্বে এবং পরের যে ধূগ, সে যুগটি এদেশের কতকট! অন্ধকার যুগ ত 
ভিন্ন কোন কোন অশিক্ষিত পরিবারের মধ্যে হয়ত অনেক রকম কুসংক্ষার থাকিতে পারে, প্রধানত, 
হিন্দুর মেয়ের! (উচ্চ জ্রেণীরই অবস্ঠ ) কোন যুগেই আকাট মৃর্থ ছিলেন না, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে 
মাম করিতে হইলে বাছ। বাছ! নামগুলি লোকে সকল বিভাগেরই নমুনান্বক্কপ দিয়! থাকেন এ. 
খরণের অনেকগুলি নাম সংগ্রহ করা কেহই আবশ্যক বোধ করেন ন1। ইহাতে দেখা যায়, অতি 
প্রাচীনকাল হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত সকল বিভাগেই হিন্দুমান্থীর শভি-সামর্থ্যের ও সৎশিক্ষা: 
কোন অভাব ঘটে নাই। যাহাতে জ্ঞানবুদ্ধি প্রসারিত, কর্তব্যবোধ পন্রিমাঞ্ছিত, দূরদর্শন ও মীতি- 
চরিআ গঠিত, ত্যাগ-সংযম চারিত্রিক দৃ়ত1 বঙ্ধিত হয়, এ শিক্ষার ভাদের কোনদিনই অভাব ছিল না: 
শিল্পঃ সাহিত্য, আতিথেয়ত1 বা! সাষাজিকতা! যে-কিছু শিক্ষার অঙ্গ ব1 শিক্ষাসাধনণর 'অবস্থাস্তাধী: ফচ 
সে সকলই প্রচুরতররূপে ভাদের ভিতর বর্তমান ছিল। 


এদেশের মেয়ের সকল যুগেই, এমন কি, ঘোরতর বিপ্লবময় জাতীয় ছপ্দিমে কুলগোঁরব ও আত্ম- 
সম্মান রক্ষাপূর্বক রাজ্যশাসন, জমিদারী পরিচালনা, বড় বড় যৌথ পরিবারের কতৃত্ব-কোম, 
কিছুতেই পশ্চাৎপদ হন নাই। অহ্ল্য! বাঈ, ঝান্দির রাণী খুব বেশী দিনের নয়, অর্দা-বঙগেশখরী রাঃ. 
তবানীর দুরপ্রনারী লুক্দৃন্তি যে অনেকানেক কুটরাজনীতিবেস্তার অপেক্ষাও অনেক বেদী ছিল, তাহা! 
বাংলার ইতিহাস ষার! জানেন তাদের অজ্ঞাত নন্ন। বর্তমান এই যুগটিকে যদি অন্ঠ তামসধূগ বল! 
যায়, খুব বেলী অতুযুক্তি করা হয় না| মনের মধ্যে আমাদের বড় বড় আদর্শ খাড়া হইয়া উঠিতেছে 
বটে কিন্ত আসলে আমর! নীচের দিকেই নামিয়! উলিয়াছি। ভারতের শিক্ষা, সাধন। প্রবৃত্তিযুলক 
নয়, আমরা তার সেই মর্ঘকথ! বিস্মৃত কইতে বসিয়াছি বলিস্বাই ষভ কিছু অনর্থ ডাকিয়া! আমিতেছি . 
যাজাগান এবং কথকতার হারায় সার্বজনীন লো'ক শিক্ষ| শুধু প্রাথমিক অক্ষর-পরিচয়ই নহে, নীতি- 
ধর পুরাশাদির প্রচারে এদেশের তি নিভ্তরের মধ্যেও যেমন উচ্চার্গের নীতিশিক্ষ! প্রবর্তিত 
হইয়াছিল, এমম আর কোথাও হুয় নাই। পল্লীন্ভীবনের সঙ্গে সঙ্গে সে সমুদয় ই আজ ইন্ত্রজীলবৎ 
অদৃহ হইয়াছে এবং ভার স্থানে পড়িয়। আছে সমাজবন্ধনের বাহিরে সহরের ঠাসাঠাসির দাযিত্বহীন 
শিখাসম্পদশুন্ত অসার জীবনযাআ!। 


আমাদের আধার সেই ভারতীয় সাধনার পথে মুখ ফিরাইতে হইবে । ছেলেমেয়েদের প্রতি 
কর্তব্য ত করিবেনই; প্রতিবেশীদের ছেলেমেয়েদেরও যাহাতে এভাবে নীতি ও ধর্্দ শিক্ষা! হয়, তার 
উপরেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে ॥ আপনাদের সমিতিতে এইরূপ বহুতর লারীসমিতি সংগঠিত করিয়া 
সপ্মলিতভাবে এই সকল জঅবশ্থকরণীয় বিষয়ে আলোচন! এবং ইহার মধ্যে মধ্যে হুচিস্তিত প্রবন্ধপাঠ 
অত্যাবন্ক। ছেলেমেয়ে ভুজনকেই সমান শিক্ষাদান করিতে যেন ঘিধ! করিবেন না। অবন্ঠ শিক্ষার 
বিষয় বিভিন্ন খাবুঁক, কিন্ত মেয়েদের যে কতকগুলি প্রধান প্রধান বিষয়ে ছেলেদেরও সঙ্গে সমান 
অধিকার আছে, তাহ! শ্বীকার করিয়া! লইতে হইবে। বিস্তাশিক্ষায় প্রাচীন ভ্কারতের নামীদের ত 
্চাবিকার ছিলই, মনন বলিয়াছেন, “কন্যাপ্যেবং পালনীয়! শিক্ষনীয্বাতিযদ্তঃ'। উচ্চাঙ্গের শ্ঞান- 
যাবেশে যে এই সেদিন পর্য্যন্ত বজনারীদের অধিকার নিতান্ত তুচ্ছ ছিল না, তাহার প্রাণের জন 
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ভারতের নারী 


মিলাইয়! দেখুন দেধি আপনার শৈশবে ছৃষ্টা বা যৌবনে পরিচিতা, অথবা-আজিও বর্তমান! পিতামহা'র 
সহিত আঁপমার পোঁত্রটিকে ৷ ছুপ্চাকটি সেমিজ, পোটিকোট, রাউজ ও জুতা-মোজ। পরিয়া? একতাড়। 
বইথাতার বোঝা! বহিয়া সে কি তার চেয়ে উদ্নতহৃদয়া, উদারচিততবৃন্ধিশালিনী ও ত্যাগপুত-চরিত্রমম্পন্ন| 
হইতে পারিয়াছে? স্কুলের শিক্ষা ছেলেমেয়েকে দিতে হইবে দিন, কিন্তু আসল শিক্ষাই গৃহশিক্ষা। 
গহশিক্ষার প্রধান শিক্ষক ছেলেমেরেদের মা । মা নিঙ্ছে শিখিয়! তাদের মানুষ হইতে শেখান । তাদের 
শেখান শ্বদেশকে ভালবাসিতে, ম্বধর্মাকে খাসবাযুর মতই গ্রহণ করিতে, শ্বজাতিকে দেহের শোশিত- 
বিন্দুর নি প্রিষ্ন ভাবিতে। তাদের শেখান-_ত্যাগের ধর্ম” সংযমের ধর্মই বীরের বন্ম_মহুতের ধম 
স্ছাশ্মিকের ধন্ম। 


অসংযম, উচ্চুত্খলতা বাঁ ভোগস্পৃহাই জগতের প্রাধিত বস্ত নয়, ত্যাগের বস্ত। সদাচার-পালন, 
স্বখন্মের সেবা, শাস্তার্থবোধের ইচ্ছা ও চেষ্টা-_এ সকল গ্রবৃতিও তাদের মনের ভিতর জাগ্রত করা 
মায়ের কর্তব্য । অর্থাৎ হিন্দু মাকে তার সন্তানের ইহ্‌-পরলোকের মঙ্গলবিধায্লিনী হইতে হইবে। শু 
সাংসারিকতার প্রতিই ভার দৃড়ি শিবদ্ধ রাখিলে মাতৃকর্তব্য সম্যকরূপে প্রতিপালিত হইবে ন1। 
এইভাবে যদি গৃহৃশিক্ষার্ূপ বাধনকবপ-প্রাপ্তি ঘটে, তবে পশ্চিমতটের ঢেউ যত বড় প্রবল হোক, পূর্বধ 
তটের ক্ষয় তত সাংঘাতিক হইতে পারে ন1। 


মায়ের] ! আমাদের মধ্যে বাঁ! শাশুড়ী আছেন নিজ দিজ পুত্রব্ধূকে কন্ঠাস্থানীয়! করিয়| লইতে 
তাকেও যথাসাধ্য বিভ্ভাশিক্ষা দিন, নৈতিক শিক্ষায় পূর্ণ দৃতি রাখুন । নেক দিয়া যু দিয়া কুশিক্ষ 
থাকিলে তাহা শুধরাইয়া লউন। বধু বলিয়া সে একটি ব্বতন্্বর জীব নয়, বরঞ্চ লে একটি জীব-জন নী 
এ গৃহুলন্ত্রী কল্যানীর ত্বারায় একটি নৃতন জ্ঞগতের সথষ্টি হইবে, এই মন্ত বড় কথাটিকে এক মুহুর্ত ভুলিতে 
চলিবে না। ভূলিলে চঙিবে না কার? "আপনার নিজের । আপনার শ্বশুরের ভাবী বংশ, তাদে, 
বর্গ বা মরকবাস দির্ভর করিয়! আছে, এ বধুর্পিনী প্রাণীটির শিক্ষা্দীক্ষার উপরে “আকরে পক্ষ 
রাগীশাং জন্ম কাঁচমণেঃ কুত?। আকর যদ্দি ভাল হয়, পদ্ঘরাগমপিরই উদ্ভব হইয়া থাকে। কা; 
কফোখা হতে আলিবে? ম-বাপের পরিচয় সন্তানের মধ্য দিয়াই প্রধানতঃ পাওয়া বায়, ইহা? 
স্বাভাবিক? মহাক্স! ভূদেব লিখিয়াছেন, *ইছৈব দরকঃ শ্বর্গ* এই কথাটি খুব ঠিক, আমাদের উত্তর 
পুরুষই আমাদের হর্গ ও নরক । যিনি যেমন সন্তান উৎপাদন করেনঃ জগতে তার যশ ব। অপযশ সে; 
অনুযায়ীই থাকিয়া! বায়। অতএব কেবলমাত্র আজিকার দিনের বধূ-ধন্ম ই ভার প্রধান ধন্ম্প হইতে 
পারে না । তিনিই ধান্সিকা, নীতিজ্ঞানশালিনী, বিদ্কাবতী, গৃহকন্ম দিতে সুদক্ষা এবং শরীর ও ন্া 
সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভের ভ্বার!, সংক্রামক রোগাদি হইতে আত্মরক্ষায় দমর্থা, এসনই গুপবতী হইতে 
তবেই আপনাদের পুক্নাম নরকত্রাশের জনা পুত্রন্ূগী তগবান্কে গৃহে আনিবার যোগ্যতালাভে সমং, 
হইবেন, এই বৃঝিয়! তাকে সেই যতই গঠিত করিয়! নিন । আর অন্ত ঘরের জন্ত তেমনিভাবে তৈ; 
করে তুলুন আপনার"ধরের মেয়েগুলিকে । ভারত-নারীর বর্তমানে এর চাইতে বড় কর্তব্য আর কি: 
আছে কিনা আমি জাগি না। যদি থাকে ষারা নে পথের যাত্রী তাদের ডেকে? আপনার! ব্্‌ 
আপনাদের মন লাগে শুনে নেবেন । তবে একটি কথ! আমি বিশেষ জের দিহ়েই বলবো যিনি যত- 
বলুম সতীর একনিষ্ঠ প্রেম এবং তারই যে সুষহৎ আদর্শ__এর চাইতে বড় ও কল্যাণকর কোন কিছু 
সংসান্গে বন্তমান থাকিতে পারে মা। বিধাহের উদ্দেশ্টটা কেব্গমাত্রই দেহসূখের জঙ্ক নয়, ভাহচে 
পৃথিবী হইতে এতদিন বিবাহ সংক্কারটা উঠিয়া যাইত এবং আজকালকার দিনে ধার! কজনা 
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নারীর স্থাদ-_অভীতে ও বর্তমানে 


রাজ্যে খুব জমকালে! আসন পাতিয়! বসিতে অধিকার পাইয়াছে, সংসারের সমুদয় আসমগুলিয় 
অধিকার তাদের হাতে আমির! পড়িত। বিষানহে পতিপত্বীর একাত্মতার অঙ্গীকার, পুরুষদের 
দিক দিয়া কতক স্থলে ভঙ্গ হয় বলিয়াই যে তার প্রতিশোধে নিজ দিজ মাসিক] কর্তন করিতে 
হইবে, তার প্রয়োজন নাই। যাঁরা সভীধর্ষের অসারত প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করে, তাদের 
কথা কানে শুনিলে গায়ে স্বালা ধরিতে পারে বটে, তবে কান না দিলেও টলে, এতই ওটা 
অবান্তর কথা । যেদিম সংসার হইতে নারীর সতীত্ব বিলুপ্ত হইবে, সেদিন জানিবেন পৃধিবীরও 
ধ্াংসকাল সমুপস্থিত। মানুষ সেদিন পণ্ডত্ে পশ্চাদবর্ন করিতেছে জান! যাইবে । তবে সে ভঙ্গ 
করিরার প্রষ্নোজন নাউ, কোন দিনও তেমনি ছুগ্দিন আসিবে না। 


৯। নান্রীব্ন স্থান--অতীতে ও বর্তমানে 


সমাজ বিশ্লব উপস্থিত হইলে অতীত আলোঁন| অপরিহার্য । অধুনা! আমাদের শিক্ষতা 
মহিলাগণ একটি রব তুলিয়াছেন -প্অতীত যুগে নারী পুরুষের সহিত সমানাধিকার প্রাণ্ত হইতেন। 
তাহ! হইলে এ-বুগে তাহা! সম্তব হইবে ন! কেম?” 

অতীত আলোচনায় আমরা ধেন এইটুকু বুঝিতে চেষ্টা করি ষে, 'জামাদের পুর্ব পূর্বব যুগে যে নকল 
নরনারী ছিলেন, তাহাদের সহিত আকৃতিগত-ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আমাদের কতকটা থাকিতে 
পারে। আলোচ্য বিষয় তাহা হইলে অনেকট! সহজ হইবে। 

বিশত যুগে হিন্দুসমাজ নারীকে চার শ্রেনীতে বিভক্ত করে । যথা1--১। পক্মিনী, ২। চিত্রাণী, 
৩। শঙ্থিশীঃ ৪। হত্তিনী। ইহা! আকৃতিগত শ্রেণী। বর্তমান যুগে আকৃতি-শ্রেণীবিভাগ প্রায় উপেক্ষিত 
হইয়াছে, সে স্থানে আকারগত তারতম্য সত্য হইলেও সর্বসাধারণের আলোচ্য নহে। নারীর 
প্রকৃতিগত গুপাগুণেই তাহার যথার্থ শ্রেণীবিভাগ সম্ভব। মানবজীবনে নারীর প্রভাব অসাধারণ? 
ভারতের কবিগুরুগণ তাহাদের অন্তর্ভেদী ভাঁক্ষ দৃ়্ি ঘার! নারীর সর্ব্ববিষয় নিরীক্ষণ করিয়] তাহাদের 
তিন প্রেণতে বিভক্ত করেন । যখ1--১। স্বীয়, ২। পরকীয়া ও ৩। সামান্ত!। 

্বীয়। তিন প্রকার--১। মুষ্ধা। ২। মধ্যা ও ৩। প্রগল্ভা । ইহাদের মধ্যে মুষ্ধার তুলনা মাইঃ 
মুগ্ধা-নারী পুরুষের প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল! হুইয়! থাকেন। মধুরভাবিণী, উৎকু্পদয়।, স যতমদা এই 
জাতীয় নারী গৃহে লক্দী-হ্বর্ূপিনী বলিয়। আখ্যাত হন। ইহাদের দেখিলে স্বয়ং শাস্তি বলিয়] প্রতীত 
হয়ঃ ইছারাই নারীত্বের পূর্ণপ্রতীক। 

মধ্যা-চরিত্র অনেকট! পুরুত্বভাবাপন্ন । ইহার! অল্প কোধশীলা, অস্থির, বাদ্ধব-সংসর্গ-কা মিনী, 
কলহপ্রিয়া' এবং বাচাল। এই জাতীয় স্ত্রীলোক পোৌরুবশালী পুরুষকে ত্বপা' করেম। বরং নারী-* 
তাবাপন্ন পুরুষদের প্রতি প্রসন্ন! হইয়া! থাকেন । মুদ্ধার চরিজ ঠিক বিপরীত । তাহার! তেজন্বী পুরুষকে 
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ভারতের জারী, 


সমধিক পদ্বন্দ করেন। আত্মনির্ভরশীল এবং উল্ভোগী পুরুষ; নারীমাত্রেরই কাম্য, কিন্ধ বঅনাবশ্যক 
উগ্রভাবশালিনী ম্বাধীনমতাবলম্থিনী নানী পুরুষ মাত্রেরই কাম্য নহে। তেজন্ী পুরুষ মুগ্ধার অত্যন্ত 
অনুরাগী হয় এবং অধিকসংখ্/ক পুরুষই শাস্তত্বভাব! নারীর অনুরাগী হুয়। 


প্রগল্ভ। প্রায় পুরুষের বস্থতা শ্বীকার করে না। ইহার! কঠিন-হৃদয়। কর্কশভাধিণী, বহুভাবিনী 
এবং পুরুষের প্রতিকুলচারিধী ॥ ইহাদের কল্যাণে সমাজ্গকে অনেক ক্ষতি শ্বীকার করিতে হইয়াছে। 
মধ্য! গ্রগল্ভা। তিন গাঁগে বিভক্ত হুইয়| ( ধীর, অধীর, খীরাধীর! ) আধুনিকার সায় যথেচ্ছ ব্যবহার 
করিতেন , সে যুগেও প্রগতিকামীর সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল ন11...... 


অতঃপর পরকীয়া ৷ রসম্থতিতে শ্বকীয়! অপেক্ষা! পরকীয়ার প্রাধান্ত অনেক অধিক, যদিও সংস্কৃত 
সাহিত্যে সমাজ-রক্ষাকল্পে ব্বকীয়ার আসন সর্বশ্রেষ্ঠ । পরকীয়া! ছুইপ্রকার--১। পরোটা ও 
২। কন্তকা। ইহাদের আবার তিন প্রকারভেদ আছে--১। ওপ্তা, ২। বিদঞ্ধা ও ৩। লক্ষিতা। 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে পরকীয়। ছুই প্রকার--১। প্রখ্যাত ও ২। প্রচ্ছন্। ৷ 
হিন্দুশান্ে বিধবাকে এই ছুই শ্রেণীর অন্র্গত করেন নাই। কারণ, বাতায়ন বলিয়াছেন, *যেমম 
অবিবাহিতা] 'কন্ঠা! ভার্্যা হইতে পারে, সেইমত পুনভূভার্ধ্যা হইতে পারে। পুনভূ”ছুই প্রকার-- 
১। অক্ষতযোনি ও ২। ক্ষতযোনি। অক্ষতযোনি পুনভূণসংক্ষারাহ্ই বলির! কন্তকার মধ্যে অস্ততু্1।” 
টাকাকার বশিষ্ঠম্থতির উল্লেখ করিয়াছেন যে, অপূর্ববা বা পৌঁনর্ভব! স্ত্রী সপ্তবিধ-_বাগ.দত্তা, মনোদত্তা, 
কৃতকৌতুক-মঙ্গল! (মাঙগল্য দ্রব্যাদি দ্বার! আদান-প্রদান-নিষ্পাদিতা ),উপকম্পশিত|, পাশিগৃহীতিকা 
এবং অগ্লিপরিগতা! ও পুনত প্রভবা! ৪ ইহার মধ্যে পূর্বোক্ত ছুইটা অক্ষতযোনি ও শেষোক্ত কয়টা 
ক্ষতযোনি পুনর্ভ। কামী পুরুষের পক্ষে আত্মদ/নেচ্ছু বিধবা পুনভূরবিবাহে কোন সামাজিক বা 
রাজকীয় বিধানও ছিল না, নিষেধও ছিল না । তবে উহা কখনই ধর্ম্মতঃ প্রশস্ত বলিয়! গণ্য হইত 
না। উক্ত সপ্ত পৌনর্ভব-কন্ক! (বরাহ ধাপ্সিকের পক্ষে সর্বদা ত্যাজ) ছিল। উ্য় পক্ষের সম্মতিক্রমে 
ঘটিলে কোন রাজদণ্ড হইত ন|। 


সুতরাং শীন্রমতে ক্ষতযোনি প্ুদভু” কিন্ত পরকীয়া নহে। সমাজে, ধর্ম্মশান্ত্রে ও কাব্যে মাতশত- 
বর্ষব্যাগী স্বকীয়! প্রাধান্ঠের জঙ্তই কুম্ম-রোহিণী ব1 সাবিত্রী-কিরণময়ীকে পুনর্ভ( জানিলেও ম্বকীয়া 
বঙ্গিতে পার! যায় নাই। সমাজের কচ শাসনে তাহাদের পরকীয়াই বলিতে হুইয়াছে। 


পরোঢ়ার ও কন্তকণর মধ্যে কবিকুল কন্চকার স্থান সর্বাগ্রে দান করিয়াছেন । কারণ, রুটি এবং 
সমাজের শুদ্ধতা রক্ষাকল্পে কন্ককার বিবাহের পথ থাকে, পরোচঢ়ার তাহা থাকে ম!। 


উদ্বাহু-তত্ব মানবসমাজের মল বন্ধন-রজ্দু। যে যুগে বিবাহ্প্রথ। ছিল না, সে সময় পুরুষ বলপূর্ববক 
নারী হরণ করিত। নারীর ইচ্ছার কোন মুল্য ছিল না। প্রাচীন ভারতে খবিগণ ্বী-মাত্রেরই 
সকলের বাবছার্ধ্য বলিয়! খ্বীকার করিতেন । তৎপরে অগম্যবাদ ( 15,০৪৯) প্রচপিত হইলে বিবাহ. 
প্রথা! আরম্ত হয়। বিবাক্প্রথায় নাতী-পুরুষের যৌবনলালসার প্রতিবন্ধক । পুরুষের পরকীয়।-গ্রীতির 
'জন্ত পরস্পর নারা লইয়! ছিংসাবিরতির জন্ক দেশে বিবাহ্প্রথা প্রচলিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে নারীর 
মনে সতীত্ব ব। 0১৯৪৮৮৮-র উদয় হয়) ত্রাহ্মপণজাতি সমাজরক্ষার জন্ত প্রাণপণে সহশ্র বৎসর ধরিয়া 
এই পরকীয়াবাদ ধ্যংদ করিতে চেষ্ট1 করিয়াছেন এবং সফলও হুইয়াছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে 
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নারীর স্থান _অভীতে ও বর্তমানে 


সাক্ত্যিশিলিগণ সেই অস্থিমজ্জাগত আদর্শের নাশ কামনার বদ্ধপরিকর | তাই প্নষ্টনীড়” এবং 
*নৌকাড়ুবি” অথবা শেষ প্রন্ন” এর অবতারণ। ॥ পরকীয়! প্রেম নইলে প্রেমই নহে এবং 
মামান্ত। বা! বেষ্ত। এ যুগে নায়িক] শ্রেষ্ট । 


শান্মতে সামাষ্ঠ! তিন প্রকার--১। বহ্বোক্কি-সব্বিতাঃ ২। অন্যপন্তোগ-ছুঃখিতা৷ ও ৩। মানবী । 
বৈশিকতার বাহুল্যে ইহার! বেশ্থা। আখ্যা প্রাপ্ত হয়) কেহ কেহ বলেন, বেশপ্রিয়তাই বেশ্টা শবের 
সূল। নায়িকামাজেরই অবস্থাভেদে অষ্টধ। বিভক্ত হইয়। খাকে--১। প্রোধিতভতৃক1, ২। খঙ্ডিভ!, 
৩। উৎকষ্টিতা, ৪ কলহাস্তরিতা, ৪ | বিপ্রলন্ধ' ৬। বাসকগ্জা,। ৭1 ম্বাধীনপতিকা, 
৮। অভিসারিক]1। 


এখন হইতে এই ভ্রিবিধ নারীকে প্রাচীন হিন্দুগণ কোথায় স্থান দিয়াছেন, তাহার সযালোচন। 
কর! প্রয়োজন । বৈদিক যুগের খধি কর্তৃক নারীস্ততি গীত হুইয়াছে। বিশ্বধার, ঘোষ, রোমনার 
পুরুযোচিত সম্মানলাত ঘিয়াছে। দেখ। যায়--ঠীহাদের দার্শনিক গবেষণায় মহধিগণ চমকিত হুট্য়া 
স্বীকার করিয়াছিলেন, নারীই বিস্তার অধিষ্ঠাত্রী । ঘঅত্তণ খবির কন্ভা, *বাক্‌” স্বীয় আত্মাকে বিশ্বশপ্চি 
জ্ঞানে যে স্তুতি লিখিয়াছেন, তাহাই “«দেবীশ্ভ” নামে বিখ্যাত । এক্জ যজ্ঞকার্ধযরত পতিপত্থীকে 
বেদ *দম্পতি” বলিয়াছেন এবং ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, যজ্ঞমান যজ্জের কুণগ্রন্থি স্বামীর অন্ুষ্ঠ 
হইতে পর্থীই মোচন করিবেন । অতএব ইহা অবশ্য স্বীকাধ্য যে, বৈদিকযুগে রমণীর অধাধ স্বাধীনতা 
এবং তৎপরিমাণ সকল শাস্ত্র আয়ত্ব করিবার ক্ষমতা ছিল। 


পরবর্তী আরণ্যক ও উপনিষদ যুগে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। বদিও এ সময়ে বাচরীব রঙ্গবাদিনী 
গাগাঁকে পত্র্গি্* যাজ্যবন্কের সহিত বিচার করিতে দেখা যায়ঃ তথাপি ত্রাঙ্গণ ও আরণ্যক বলিতে- 
ছেন।__যে শ্রীর যজ্রে অধিকার আছে, তিনি পত্ধী। অথব| একাধিক স্ত্রীর মধ্যে বিনি মুখ্য!, তিনিই 
পত়্ী। স্তীগণ মেখল। হারা কটি সজ্জিত করিতেন যজ্ঞকল্পে। কিন্তু তৎপরেই কম্ঠাকে “কৃপশং* 
(ছ:ংখ করেন) বলিয়া সতর্ক করিয়! বলিগাছেন--“ষে স্্ীর যজ্ঞের অধিকার লাই তিণিজায়া।” 
গত্রগ্রস্থে তাহার নাম “দারা” লিখিত হুইয়াছে। 


তাহা হইলে দেখ] যাইতেছে যে, বৈদিক বুগে নারীকে যে অধিকার দেওয়| হুয়ঃ তাহার অব্যবহিত 
পরেই কোন কারণে সে অধিকার বহু ক্ষু্ করা হইয়াছে । 


অতঃপর হুত্রযুগ । পদ্বী-সাহায্ যক্ত কার্য সর্ববনগ স্বীকৃত হয়। অঙ্গলারন গৃহাসথজ-_রষণীর বিভ্ভ! 
সমর্পণ করেন, মিত্য ধরো] গৃহ্যজ্ঞে বিবাহিতা! শ্বীকে অধিকার প্রধান করেন, ঝিদ্ত বিশেব বিশেষ 
শ্োতষন্ঞে সে অধিকার লুগ্ত করেন । গোতিল গৃহনুত্র_স্বীর প্রাতে বা লক্ধ্যায় গৃহে লিত্যরক্ষদীয় 
অগ্লিতে আহুতির অনুমোদন করেন। বোঁধায়ন গৃহৃগুত--অত্যন্ত রুক্ষভাবে মারীর বেদে অনধিকার 
ঘোষিত করেন ॥ নারীর বেদচর্চায় কোন সুযোগ আছে বলি? তিনি স্বীকার করেন নাই। 


দর্শনবুগে জৈ মিনির পুর্ববধীমাংস! দাবী করেন--“শ্্রী-পুরুষ যখন সমান ম্বর্গ কামন। করে, তখন 
সমান কাধ্যে অধিকারী অধিকাংশ স্থানেই ইহার বিরুদ্ধ মত দেখ] যায়। 


স্বতিহুগে নারীর বিভ্ানুপীলন জবশ্থয কর্তব্য ছিল। কুমারীগণের সাধিত্রী (গায়ত্রী ) বল! অভ্যাস, 
ছিল। শ্বতি বলিয়াছেন--পিতামাতেই পুত্রের স্তায় কপ্তাকে ধর্পশাস্রাদি পাঠ করাইয়! বিবাহ দান 
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ভারতের লারী 


করিবেন । শাঞ্ধে অনভিজ্ঞতার বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, সুতরাং কল্তার বিবাহুকাল দশ বৎসরেরও অধিক 
--ই হা! বুঝ যায়, যেহেতু দশ বৎনরের নিননবয়ক্ষ| মাত্রেই ধর্মশান্তজ্য হুওয়া সম্ভব দহে। যমসংহিত। 
বলিয়াছেন,--“'পুরাকল্পে হি নারীনাং ষোঁঞীবন্ধনমিক্ততে”--অর্থাৎ কলির পুর কুমারীগণের মৌ্রী- 
বন্ধনে বেদানুমীলনে অধিকার ছিল। গৃহৃহুতের কৃপায় অগ্রিহোত্রে নারী যে অধিকারলানে সমর্থ হন, 
স্থতি যুগে মহধি মনু বৌধায়ন অনুসরণে ধর্টে কর্ণ্ে নারীর সমস্ত অধিকার লু করিয়৷ বলেন__ 
“বিবাহ মহিলাগণের উপনয়ন, ততিন্ন পৃথক সংক্ষার তাহাদের নাই ।” পরিশেষে বলেন--রমনীর 
স্বভাবই ছুষ্ট। প্রয়োজন হইলে তাহাকে রঙ্দু ছারা! অথবা! কোমল বেহদও দ্বার! তাড়না! করাও 
ভাল ।”-_ইহ। হইতে বুঝা যায়, ততদ্ুর স্বী-স্বাধীনতা! সে যুগেও ঘটে দাই। 


আর্ধযসমাজে শেষ যুগে দ্রৌোপদীর বাক্পটুতা, সীতার বিদায়-সন্তাষণ বা পিঙ্গলা-রচিত শ্লোকে 
রাজা সেন্জিতের সাম্বন! লাভ দেখিলে বুঝ! যায় ধে, তখন নারীর ম্বাধীনক্ধঢ় মনোভাব তিরোহিত 
হওয়ায় পুরুষের সহিত তাহারা! অনেকট। হৃদ্যতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। 


বোদ্ধবুগে উপাধ্যাক্সী ও বাঁভুচির (ছাত্রী) সংখ।। দেখিলে স্ত্রীশিক্ষার ধারণ পাওয়া যায়। 
বৌদ্ধমহিল! প্ধর্্মদিন।” তত্বজ্ঞানে উপন্নিষদের মৈত্রেয়ীতুল) ছিলেন ॥ বিশ্বিসারের পুরোছিতকন্ত! 
“থেরীসোমা” শিক্ষারর্স্দ সাধারণের অনুকরণীয়! ছিলেন। রাজমহ্ষী “ক্ষেম1”, রাজগৃহের বশিকৃ- 
ভুহিতা৷ অনুপম।, সৃজাতা। বিশাখা, যশোধর!, উৎপলবর্ণ। প্রভৃতি নারীর জাতক-সাহিত্যে ষে প্রকার 
স্তুতি হইয়াছে তাহা! আনন্দদায়ক । [কিন্ত যেগাস্থিনিন বলেন? তখন রমণীগণের উচ্চশিক্ষায় ভারত 
মনোযোগী ছিল না । বোঁদ্ভিক্ষুগশণও অনেক পরীক্ষার পর রমনীকে অরক্ষণীয়!, সাধারণভোগ্যা 
এবং মোক্ষলাঘের অন্তরায় বলিগ্লাছেন। অনেকে বলিতে পায়ে যে, সংসারবিরাগীমাজেই নারী- 
খ্বেষী হুয়। কিন্ত তাহা! হইলে, সেই যুগে গশিকা অশ্বপালীকে ডিক্ষুগণই অর্থত্ব দান করেন কি 
করিয়া ? ম্বাষী-স্ত্রীর অধিকারে দেখা! যায় যে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী রাজ্যপালন করিয়াছেন । 
যেমন রাজ উদয়নের বৈষাত্রেয় ভগ্রী অথবা স্ত্রী রাজার স্বৃত্যুর পর রাঞ্যপালন করেন। বিবাহের 
পা্র-পাত্রীও লক্ষ্য করিবার বিষয়। 


পৌরাণিক যুগে তীব্রভাবে নারীর উপনয়নাদি অস্বীকার করা হইয়াছে । ভাগবতে (১০ ২৩, ২৪) 
বেদপাঠ ত দুরের কথ। শুনিবারও অযোগ্য। বলিয়া! বিবেচিত হইয়াছে । এই যুগে নারীর অবনতি 
অত্যন্ত ভ্রুতভাবে অগ্রসর হন্ন। 


কাব্যযুগে কালিদাসপ্রমুখ কবিগণ সাহিত্যের মধ্যে নারীকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, শিক্ষা-নৃত্য- 
গীতাদি শিল্পমণ্ডিত করিয়া নারীর পদে জুিত হুইয়াছেন। উত্তররামচরিতে আর্ধ্যা আত্েরীর বেদ- 
পাঠের অভিলাষে নারীর উচ্চাকাঙ্ার আভাস পাওয়া যায় । কবি রাজশেখর স্বীয় স্ত্রী অবস্তিযৃন্দরীর 
অভিমত সসম্্রমে ব্যক্তকালীন যে মনোবৃত্ভির পরিচয় দিয়াছেন; তাহা! কবিযোগ্য এবং পুরুষোচিত। 
খনা, লীলাবতী, উত্য়ভারতার বিদ্যাবুদ্ধিম্ত| পর্বের বটে, কিন্ত অপ্রামাপ্য । যেকেতু বরাহুমিহির 
প্রভৃতি নবরত্বের সভায় নারীর স্থান নাই। এমনও হইতে পারে যে, তাহার! কূলবধূ বলিয়! যশঃ- 
প্রাধিনী হুইয়! সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত হন নাই। 


ভাস্কযুগে নারীর একবার পতন হয়। মারীর সর্ধববিধগুণও সম্ভবতঃ এই সময়ে নষ্ট হইয়! 
গিয়াছিল। শবর স্বাশী-তান্তে বলিয়াছেন, “অতুল্যা স্ত্রী পুংসা/-স্্ী চ অবিদ্যা ত”-_অর্থাৎ দারা- 
মাত্রেই অবিদ্য! | 


২০৬ 


ভারতের নারীত্বের আরশ 


তাস্ত্রিকবুগে নারীপুজার পুনঃগ্রবর্ন হয়। নারীকে শক্তি বলিয়। গুবকরাহয়। এযন কি 
শ্লাত্মাোভিমানী পুরুষ নার'কে গুরু বলিয়া দ্বীকার করিয়াছে; সম্ভবতঃ এই সময়ে পুরুষ আপনাপন 
গুণ হারাইয়। ফেলিক্স। নারী অপেক্ষা নিশ্নশ্রেণীর ব্যক্তি হইয়। পড়ে । আপনার আত্মবিশ্বাস, সৎ- 
চেতনার কোন সন্ধান না পাইর1 পুরুষ আত্মজগতেও মারীর সাহ্বাধ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হুয়। 
বৈফবগণও প্রাথা নামে বাজায় বাশী ।” 

বন্তমান একাকার যুগে নারীর স্থান কোথায় বল! শক্ত । এই দেখ! গেল শুদ্ধাচারিনী শ্বদেশ- 
বৎসঙ্গা সতী-শিরোমশি ॥ কিছুদিন পরে তাহাকেই চলচ্চিত্র অভিনেত্রীর মুখাতম! শুনিতে পাওয়! 
বয়। এ হেন বর্ধমানবুগে নারীন্প্রগতির ষে সমস্ত আন্দোলন হইতেছে, অথবা পুরুধমাজেই যে 
প্রকার নারীর দরদী হুইয়! উঠিয়াছে, তাহাতে ভারত-রমধী অতীত সম্মানের এক কপর্দকও অর্জন 
করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। বর্তমানযুগে নারী উর্ঘঘসুধে আকাশ-কুত্ম দেখিতে ( স্্ী- 
শ্বাধীনতার চরম) ক্রমশঃ যে নিয়ানিমুখে অগ্রনর হইতেছে, তাহ! বুঝিবার মত অবসর এখনও 
অ'ছে। বিলাতে মন্ত্রিসভার বা ব্যবস্থাপক সন্ভার সভ্য হইবার অথবা গ্েডী জঙ্জ-ব্যারিষ্টার [হইবার 
উপর যদি নারীর সন্মান নির্ভর করে, তাহা! হইলে বুঝিতে হইবে, আজ ভারতবাসী পিজেকে 
হিন্দু বলিবার কতটুকু ম্পর্ধ। রাখে । 


১০| ভ্ান্্রতেত্র নাবীতেন্র আদর্শ 


ভারতের নারীত্বের আদর্শ আলোচনা করিতে গিয়! কেহই উদ্ুপত ন! হইয়। পারেন ন|। 
স্বরণাতীত কাল হইতে ভারতের পুরাণে, ইতিহাসে, নাটকে, পল্লীগাথায় ও কিংবদস্তীতে ভারতীয় 
নার"র ষে মবৃত্ি উজ্দল হই উঠিয়াছে, তাহাতে কেবল ভারতবাঁনী নয়, মহ্িম। মহ্ংস্বর ধারণ! যাহার! 
কিরিতে পারে ভাহাঁয়া সকলেই এই আদর্শের প্রতি শ্রন্ধাবনত হয়। বহুকাঁল অতীত হইয়! গিয়াছে, 
জগতের কারখানায় জাতিগত অনেক আদর্শের ভাঙ্গাগড়। চলিতেছে, কিন্তু যুখান্তের বহু বি্নবের 
মধ্যেও এই আদর্শগুলি জয্লান দীপ্ডিতে শোভ! পাইতেছে__কেবল আদর্শ হিসাবে শোভা পাইতেছে 
নয়, ভারতবাসীর জীবন অমোঘ প্রভাব বিস্তার করি! এখনও--এই ঘুগ-সব্ধিক্ষপেও তাহার কর্ম" 
ভবন অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। 

ভীরতের নারার আদর্শ সতী-_ধিনি পিতার মুখ পতিনিন্দা-শ্রবণে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। 
তারতের নারীর আদর্শ সীতা _ধিনি সর্ববংসহা! ধরিক্রীর মত অশেষ দ্ুঃখকষ্ট নীরবে মতশিরে বহন 
করিয়াছেন, অথচ একদিনের জন্ক বাহার ম্বামী-মনুরাগ শ্লান হয় নাই। ভারতের নারীর আদর্শ 
সাবিত্রী-_্বাহার প্রবল অনুরাগ মৃতন্বামীকে সব্ল'বিত করিয়াছিল । স্বৃত শ্বামীর কষ্ধ:ল কদ্সটি বৃকে 
লইয়1 গাঙ্গুড়ের শোতে যিনি ভেলার ভানিয়া চলিয়াছিলেন, সেই বেহুলা আমাদের দেশের নারীর 
আদর্শ । ভারতীয় নারীর প্রবল স্বামী-অনুরাগ, আত্মত্যাগ, হ্বামীর অন্তিত্বর মধ্যে নিজের সম্পূর্ণ সম্ভার 
বিলোপসাধন ভ'রতীয় নারীগণের এতই মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল যে, অধিক দিনের কথা নন, 
্বামীর মৃত্যুতে উহার চিতায় লারীর সুখসাধই কেবল পুড়িয়। ছাই হুইত না, তাহার পাঁধিব দেহ 


২৬৭ 


ভারতের নারী 


ভক্মীত্বৃত হইত। বাহার! ন্বামীর জলন্ত চিন্তায় হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন, ডাহাদের আংত্মদান! 
ও বীরত্ব ইতিহাসে চিরকাল অক্ষয় হুইপ থাকিবার সামগ্রী । 


ভাষতবর্ষে আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে গার্হদ্যাশ্রমকেই সর্বজেষ্ঠ আখ্য। দেওয়া হয়। গৃহ্ধর্শচারিন 
মারী এই গার্হস্থ্যাশ্রমের কেন্ত্রগত শক্তি । গৃহে নারীর নর্ধ্বাপেক্ষা গৌরবের পরিচয় জননী ও জায়া। 
নারীত্বের চরম পরিণতি মাতৃত্বে--ভারতবর্ষে এই জাদর্শই এতকাল স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে এবং 
বর্ধমান যুগের নারীপ্রগতির প্রচুর চন্বানিনাদ সত্বেও সাথারণের মন হইতে এই আদর্শ একেবারে 
বাতিল হুইক়্া যায় দাই। বর্তমান যুগের গারী-প্রগতির অন্তরালে যে আদর্শ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, ভীহা 
সাম্যের আদর্শ-ন্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা। নারী জাত্জপ্রতিষ্ঠী করিতে চায়। অথচ 
আমাদের দেশে নারী আত্মপ্রতিষ্ঠা চাকে নাই, বরং সর্বপ্রকারে আত্মবিলোপ করিতে ঢাহিয়াছিল। 
এই আদর্শের ছন্দ পৃথিবীর অনেক দেশেই অত্যন্ত উৎকটভাবে দেখ! দিয়াছে এবং বাছিরের এই 
বিলবতরজ ভারতবর্ধকেও যে একেবারে আঘাত করে নাই, একথা বলিলে ভুল হইবে | আরীর 
আদর্শ কি হওয়! উচিত এ সম্বক্ধে কথ! বলিবার সকলেরই সমান অধিকার আছে) কারণ ইহা 
মা বুদ্ধিজীবীর কৃটতর্কের বিষয় নয়ঃ ইহার সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে জড়িত আছে প্রত্যেকের জীবনের 
হথহুংখ, ধর্মকর্ম । 


ইংরাজী সভ্যতার প্রথম আমলে রামমোহন রায় একটা নূতন ধর্মভাবের বিপ্লবই শুধু 
আনিবার চেষ্টা করেন নাই, সামাজিক আদর্শের পরিবর্তনের বীজও তিনি বপন করিয়া গিয়াছিলেন। 
প্রাচ্য-পাশ্চাত্যেও সমন্থরসাধন চেষ্টার নামে সেই হইভে আজ পর্ধ্যস্ত ধীরেখীরে আমর! পাশ্চাত্তা- 
ভাবাপন্ন হইয়! উঠিতেছি। কোন যুগেই ভারতরমণী আধুনিক পাশ্চাত্য মহ্লার মত অবাঁধ বিচরণ 
শীলা ছিলেন ন1, আবার অনুধ্যম্পশ্যাও ছিলেন বলিয়া! অনুমান করা যায় ন1। ইস্লাম সভ্যভার 
প্রভাবে নারী অধিকতর ঝন্তঃপুরবাসিনী হইয়াছে এ কথ! মনে করিলে অসঙ্গত হয় না। রাজ- 
প্রভাব অধিক হইয়াছিল সেইজন্য সেখানে পর্দানশীনত। বেশী ; আবার মহারাষ 
ইসলামের প্রভাব বেশী না হওয়ায় সেখানকার নারীগণের মধ্যে পর্দার কড়াকড়ি নাই। প্রাচীন 
ভারতে রমণীবৃন্দ অবাধবিচরণশীল! না! হইলেও বহির্জগতের সহিত তাহাদের বিচ্ছেদও ছিল ন|। 
পভামধ্যে যাজ্জবক্ষক্যের সহিত গাগা যেরূপ বিচার করিয়াছিলেন, অতিথি ছুন্মস্তের সহিত অননুয়া 
ও প্রিষ্বংবদ। যেভাবে অসক্কোচে কথাবার্ত! বলিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয়ই মধ্যযুগের কোন ভারত 
মহিলার পক্ষে সম্ভবপর নয়। বিভিন্ন ধুগে বিভিন্ন সভ্যতার সহিত সংঘাত্তে ভারতের সামাজিক 
আদর্শ বহুলাংশে পরিবন্তিত হুইয়ান্ছে। যে সকল ভারত-মহিল! নানা যুগে প্রা তঃম্মরণীয়! হইয়াছেন, 
ভাহারা নানা! কারণে ভাবের উৎকর্ধ দেখাইয়। খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। 
সংযুক্তা, পদ্মিনী ইহার! পাতিব্রতের জন্তু, আত্মত্যাগ ও বীরতার জন্ত নমন্তা ৷ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী 
ছিলেন, লীলাবতী অস্বশান্ত্রে বযুৎপত্তির জন্য বিখযাত হুইয়াছিলেন। মারাবাঈ তাহার ভগবদ্ভক্তির 
জন্য, জর্গাবতী ও লগ্যীবাঈ গাহাদের বীরত্ব ও তেজন্ষিতার জন্য, রাণী অহল্যাবাঈ ও রাণী ভবানী 
দানশীলতার জন্য সকলের মাতৃস্থানায়! হুইয়! শ্রদ্ধাতাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত প্রকার পার্থক্য 
সন্ত্বেও পৌরাণিক ও এঁতিহাসিক যুগের সকল ভার়ত-্রমণীই পতিব্রতা, সেবাপরায়ণা, উদারব্াদয়া। 
জননী, জায়! ও ভগ্নিক্ধূপে পুরুষের কর্মপ্রেরণকে উদ্দীপিত করিয়াছেন এবং এই সকল গুণই 
আদর্শরূপে সমাজে স্বীকৃত হইয়াছে । নীতি, সংযম ও সেবার প্রতীকরূপে নারী ভারতের প্রতি গৃহে 
গুটিকুদ্দর ভাব বিস্তৃত করিয়াছে। 


এব, 


বর্তমান যুগে লারীর দাস 


আজ বুগ সন্ধিক্ষণে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্েই পরিবর্তন অপরিহার্য 
হইয়। উঠিরাছে। নারীর জীবন পৃহস্থালীর সন্বীর্ণতর গণীতে সীমাবদ্ধ থাকিবে--না সমাজের 
প্রত্যেকটী কার্ধ্যক্ষেত্েই সন্প্রসারিত হইবে ইহাই আমাদের চিন্তার বিষয়। সমস্ত জগতে যে লারী- 
আন্দোলন হইতেছে, তাহার প্রভাব হইতে ভারতবর্ষের মুক্ত হইয়া! সম্পূর্ণ পৃথকৃভাবে থাক সম্ভবপর 
নয়, এ প্রবৃত্তি হয়ত প্রশংসনীয়ও নয়। জাতির জীবনগঠনে নারীর সাহায্যের প্রয়োজনীয়ত। 
জাছে। কিন্ত গৃহে থাকিয়। দে যদি ম্বামিপুজের কর্ধপ্রেরণাকে উচচ ভাবাদর্শে উদ্দ্ধ করিতে ন 
পারে, তবে বাহিরে আসিলেই কি তাহা। পারিবে 1 পুরুষের প্রতিঘবন্বিত| করিয়। জীবনের সবল 
ক্ষেত্রে বাপাইয়! পড়িলেই কি মঙ্গল হইবে ? আর নারীকে পুরোভাগে রাখিয়া যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি 
পুরুষের পক্ষে কি ষোগ্যতারই পরিচায়ক ? 


বথার্থ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, "হুকালের প্রচলিত হুপ্রতিষ্িত আদর্শের পরিন্তন হয় । কিন্ত 
সে পরিবর্তন হয় ধীরে, সকলের অজ্ঞাতসারে | তাহার জঙ্ক প্রচার ও বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হয় ন1। 
প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিবর্তন হয় তাস! স্বাভাবিক, পরানু করণে যে পরিবর্তন জোর করির! 
আনিবার চেষ্টা কর! হয় তাহ! অস্বাভাবিক । আধুনিক ও প্রগগতিবাদী বলিয়া! পরিচিত হইবার 
মোহ আমাদের একটু অত)ধিক পরিমাপেই আছে, বিশেষতঃ বর্তমান যুগে মাতৃত্ব ব1 পত্বীত্ব ছাড়াও 
নাগীত্ব বলিয়া একট! ব্যাপকতর ভাবের পরিচয় আমাদের বর্তমান নাটক-উপকস্কাস হইতে ল'ভ 
করিতেছি । এক্ষেত্রে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ কথা চুড়ান্ত বর্বরতার লক্ষণ। কিন্ত একথ! নির্ভয়ে 
বলা! উচিত যে, ভারতবর্ষের সমাজ ও সভ্যতার বিশেষ জাবহাওয়ার মধ্যে আধুনিক বিশ্বজনীন 
আদর্শেরও বদি পরিবর্তন ও পরিষজ্জ'ন হয়, তাহার জন্ত যেন আমাদের মন প্রস্তুত থাকে। যুগের 
পরিবর্তনের সঙ্গে ভারতীয় নারীর বাহিরের কাজে-কর্টে-বেশডৃষায় পরিবর্তন আসিয়াছে? কিন্ত 
এই সমস্ত তুচ্ছ বাহ পরিবর্তনের মধ্য দিয়াও ভারতীয় নারীস্মাজ এখনও অবিচলেত নিষায় প্রাচীন 


আদর্শেরই অনুমরণ করিতেছে। নব্যুগের এই ভাববন্তা তাহার অন্তর-প্রকৃতিকে বিচলিত করিতে 
পারে নাই। 


১১। বর্তমান যুগে নাত্রীন্র ছ্াগ্রিত* 


জীবনে নারীত্ব সম্বন্ধে চতনার প্রথম উন্মেষ হয় যখন, তখন থেকেই এক অব্যক্ত বেদন| আমার 
মনকে চঞ্চল করে তুলেছিল। ঘরে ঘরে দেখেছি নানীত্বের অকথ্য অবমাননা, দেখেছি লাঞন! ও 
অবহেলা! । শুনেছি নারীকে নিয়ে ছিনিষিনি খেলার কাহিনী, শ্বতঃই মনে উদয় হয়েছে কেবঙ্গ একটি 
কখাঁ, «এর জন্য দাী কে 1?” পুরুষ ? সমাজ ? যুগ-পরিস্থিতি 1.""মধ্যযুগে নারী পেত ন! শিক্ষা. 
সেইজন্য পুরুষ ও সমাজকে দোষারোপ কর! গেছে, কিন্ত বর্তমান যুগে অন্বিকাংশ নারীই তে] শিক্ষা 
লাভ করার হুযোগ পাচ্ছে এবং বহুরকম পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেয়েছে । তবুও নারীর অবনতির 


* ১৩৫৮ সালের ৩১শে চৈত্রের সৃবিখ]াত '“কেশরী” সাগ্ডাহিক পঙ্জিক। হইতে গৃহীত । 
১৪ ২০৯ 


ভারতের নি 


পথ রুদ্ধ হয়নি কেগ এ প্রঙ্গের উত্তর কে দেবে? শিক্ষিত হয়েও অনেক নারী অশিক্ষিত মনোবৃত্তির 
পরিচয় গলিচ্ছে সাংসারিক জীবনে । নানীর শিক্ষার মুল্য রইলো! কোথায়? শিক্ষা তো মানব 
চিত্তবৃত্তিকে সংযত করে হুপথে চালিত করে। ভবে ? বর্তমান যুগের নারী কলেজে, 
যায় উচ্চশিক্ষ! লাত করতে ॥ তাদের অধিকাংশই হয় মুখর, দপিতা! ও কোমলতাহীন।। শুনতে 
পাই বয়ন্ক ও বয়ক্ষর। বলেন, “মাগো! | মেয়ের! পুরুষ হচ্ছে দিনে দিলে, লজ্জা নেই্পুনত্রত! নেই, 
ই়ারকিতে ওস্তাদ । তার! হ্য়ত কিছুট। রং মিশিয়ে বলেন, কিন্ত সবটা! যিখ্যা নয়। এর কারণ 
কি তা আমাদের অনুসন্ধান ক'রে দেখতে হবে । শিক্ষণীয় বিষয়ে তো এসব নেই। প্রকৃত শিক্ষা- 
লাভ যারা করেন, তাদের মন সত্যই সুন্বর ও উদার হয়, মিশলে আনন্দ লা কর! যার, এই 
ব্যতিক্রমদের সংখ্যাও অত্যন্ত অল্প, তাদের মন সত্যই দেশের সম্পদ। অবশিষ্ট অবিকাংশর! 
শিক্ষালাভ করতে বায়, কিস্তু শিক্ষ! গ্রহণ করে না, শিক্ষার আঁবরখে থেকে কুশিক্ষ! প্রচার ক'রে 
আসে। তাই আমাদের দেশের নারী ডিশ্রী পেয়েও অশিক্ষিত! থেকে যাচ্চে! তাই নারী হয়েও 
বস্ত্ধান যুগের নারীকে শ্রন্ধার চোখে দেখতে পারি ন1।...গুন্‌তে পাই আধুমিক শিক্ষিত নারীর 
আঞঙ্গকাল সংসারে মনই বসে না! জানি, ছনিয়ার পরিস্থিতি এমনই হয়েছে যে, নারীকে পুরুষের 
মত বাইরে যেতে হ'চ্চে অর্থোপাজ্জনের জন্য | তাই বলে যে মিজেকে বাইরে জষ্টব্য করে রাখতে 
হ'বে, তায় তো কোন কথ! লেই। নারীর জঙ্েই গৃহর সৃষি, সেই গৃহ্কেই যদি নারী অস্বীকার 
করে, তবে গৃহের আর প্রয়োজনীয়তা কোথায় 1... 

আমি এমন কয়েকজনকে জানি ধার] বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ভিত্রী নিয়েও মন্ত্র ও বিলয়ী। 
তারা বাইরে ক'জ করতেযান, কিন্ত সংযত চিভবৃত্তির দরুণ নিজেকে বহিমু্থী রাখেননি, গৃহে 
ফিরে স্বামী ও সন্তানদের দিয়ে আনন্দই গৃহকর্ করেন। গৃহের কোন কিছুরই প্রতি ভীহাদের 
উদাসীনতা নেই? স্বামীর হুখ-হুবিধার প্রতি স্বী' খরদৃষ্টির অভাব নেই তাই স্বামীও স্বীর প্রতি 
উদ্ধাসীন নন, সংসারও সৃশৃঙ্খলভাবে চলছে । অনেক ক্ষেত্রে ডিশ্রীধারণী স্ত্রী নিয়ে অনেক স্বামী 
সুখী হমনি, এক্সপ মন্তব্য শোন! যায়ঃ তার কারণ সে স্ত্রী ডিগ্রাই তার জীবনের চরম মূল্য ধরে 
রাখেন, তাই অশান্ি দেখা দেয়। মনে রাখতে হবে? সংসারে নারীর ল্য ডিগ্রীর সংখ্যায় শুধু নয়। 
অন্তরের এশখর্যের পরিমাপে। প্রকৃত শিক্ষ! অন্তরের এখর্য্য এনে দেয়। আধুনিক! নারী বাইরের 
চাকচিক্যে নিজেকে মণ্ডিত করতে গিয়ে অন্তরকে অবহেল! করছে তাই সংসার তার কাছে তুচ্ছ 
মনে হয়। 


কবি একদিন লিখেছিলেন, 
নারীকে আপন ভখগ্য জয় করিবার 


কেহ নাছি দিবে অধিকার।” 
দেই অধিকার তে! বর্তমান নারীসমাজ পেয়েছে কিস্ত করেছে অধিকারের অমর্যাদা ৷ 
“না জাগিলে সব ভারত-ললন! 
এ ভারত আর জাগেন। জাগেন।।” 


স্বাবী বিবেকানন্দ এই সত্য মর্ধে মর্দে উপলব্ধি করেছিলেন, সেজন্য ভারতীয় নারীর আদর্শ 
তিনি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন গার অপূর্বব লেখনীমুখে | 
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নারী-বঙ্ন। 
পাশ্চাত্য দেশে নান্নী গৃহ ও বহ্ষিশ্ব কোনটিকেই অবহেলার চক্ষে দেখে লা। ভার! 'সামানতম' 
[হের কাজকেও হীন কাজ বলে মনে করে না, কিন্ত আমাদের দেশে দেখি অন্তরপ। তার! 
পাশ্চান্তোর অন্গুকরণ করতে গিয়ে এক দিকটা আদর্শ বলে গ্রহণ করেছে, কিন্তু হুর্ভাগ্যক্রমে ভাদের 
মৃপগুলিকেই উপেক্ষ! করে যাচ্ছে। তাই দ্বামীজির অনুকরণে আমিও বলবে! বে, অন্ধ অনুকরণ 
ত্যাগ করে নিজের বিচারশক্তি খাটিয়ে কাজ করতে হবে | ভারতীয় নারীরা! এক লময়ে জানে ও 
বিজ্ঞানে বাহিরের জগতে দক্ষতা প্রকাশ করেছিলেন। বর্তমান জগতেও সমাজের মুখ-উজ্জ্লকারিণী 
দারী আছেন, তবে স্তাদের সংখ্য! নিতান্ত সল্প, ভারা সাধারণ সমাজের উদ্ধেও বটে। আমর! চাই 
গাধারণ সমাজের প্রত্যেক নারী -নিজের কার্ধ্যের মধ্যে ফুটিয়ে তুলবে অতীতের আদর্শ তারতায় 
মারীকে। ম্বাথীন দেশের ছাত্রিত্ব কতক মাথায় ভুলে নেবে । যে শিণ্ড ভবিস্ততে একজন নাগরিক 
হবে? শৈশবে সে নারীর কাছেই পায় শিক্ষা আর শৈশবই ভবিষ্যৎ জাবনের ভিত্তি। এই ভিত্তি গঠদ 
*রার দাত্সিত্ব নারীর উপর। তাই সর্বাথ্থে আজ প্রতি নারীকে প্রত্যেক সংসারের হুখ ও শাতি 
ধতিষ্ঠার চেষ্ট! করতে হবেঃ বহু সংসারের সৃখের সমষ্টিই দেশের সমৃ্ধ। সমৃদ্ধি আসঙ্গেই-- 


ভারত আবার জগৎ সভায়-_ 


শ্রেষ্ঠ আসন লবে।” 
এতে নারীর বহ্ধিশে কর্তব্য সম্পাদন করাই হুবে। 


১২। নাব্রী-বন্দছনা* 


$ নারী-বনদন। লেখার প্রারন্তেই মনে হয় এ বন্ন। যেন ভারতীয় নারীরই প্রাপ্য হয়। কারণ যুগের 
তাকাল থেকে ভারতীয় নারীর য। বৈশিষ্ট্য বা আদর্শ ত1 আশ! করি বিশ্বের অন্তান্ত নারী-সমাজে র 
মাছে বলে মনে হয় না। যদিও হিন্দুশাস্তে শ্বীকার্ধ্য যে, নারী তধ। গৌরী” কিন্তু তবুও হিন্মু তখ। 
ঠারভীয় নারীই বোধ করি সে সম্মানের পাত্রী । ভারতীয় ন।রীর মধ্যে আছে সর্ব গুণের সবদ্বয়, সর্ব 
টত্তাধারার মুর্ত-মাদর্শ ! কি কর্তব্য পালনে, সংসার-চচ্চার। সতীত্বে, শোর্ধে/, বীর্ধ্ে, ত্যাগে, যুদ্ধ- 
নিপুণতায়্, জ্যোভিবশাঙে, প্রচার-আমার্শে, কুটপীতিতে, আত্মত্যাগে, দানে, ধর্শে, সাহিত্যে, দয়া, 
দাক্ষিণ্যে, শিল্পকলায়, চরিজ-মাধূর্ষ্যে প্রভৃতি সকল দিকেরই সব্বতোমুখী মহান্‌ আদর্শের অধিষ্ঠাত্রী 
£ই ভারতীয় নারী। 

সীতার সতাত্ব, সাবিত্রীর এয়োভীর কথ! ভারতকে শিখায়েছে সহদশীলতা। আর অগ্রবন্তিত| | দেবী 
কপ্ব'র নৈতিক চরিত্র অবধ্ধানতার কথ! আজে! ভারত তথা ভারতবানী ভুলেনি। আ্রোৌপনীর 
রন্ধনপন্ধতি ভারতের পাকায়ের বিশেষ জঙ্গ। তাহার অনীম ধৈর্ধ্য ও সহনশীলতার মর্যাদা শ্বয়ং 
শ্রীকৃক রক্ষা! করতে এগিয়ে এসেছেলের কৌরব-সভায় । 


“কেশরী” সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে গৃহীত 
২১১ 


ভারতের নারী 


যুদ্ধযাআায় পুরুষের সহযোগিত1, তাদেয় সাহসবতিত'য় সহায়তা করেই রণসাজে সাজি 
অভিমন্থ্যকে ঘুদ্ধক্ষেত্রে পাঠি: রছিলেন বীর্ধ্যবতী উত্তরা । কর্ণপত্ধী খ্বীয় পুক্রবধে বেদনা-ত্যাগী ঘা 
ভারতীয় ভ্যাগদর্শনকে যে পর্যায়ে উন্নীত করে গেছেন, ত1 ভারত-নান্বীত্বের অমর নিদর্শন | শরীর 
কামহীন প্রেম ভারতে বহিয়েছে শুদ্ধ মশ্পাকিনীর ফন্তখারা। বিভাবতায় আর জআলপনিমায় গা: 
মৈ্রযী, লীলাবতী আমাদের বিস্তানুরাগিতার প্রধান সহাঁয়। জ্যোতিবশাস্ত্ের জটিল জাল 
করে ভারতকে শিখিয়ে গেছেন জ্যোতিববিস্ত! ৷ 


মেবারের শত শত হাজার হাজার নারী দেখিয়ে গিক্সেছেন আপৎকালীন মান আর মর্যাদা, ' 
হিন্দুদারীর সতীত্ব রক্ষায় জলন্ত ত্যাগপন্ধতি। বিধন্দীর ক্রুর কবল থেকে কিতাবে নারীত্বের সন 
রক্ষা করতে হয়, কিতাবে অত্যাচারী কর্মদক্ষত1 কূটকৌশলে পঙ্গু করে আত্মরক্ষ! করতে ভারতন' 
অগ্রগামী, তার নিদর্শন রক্ষ! করে গেলেন সতী পক্মিনী | : 


রণক্ষেভে নারীজাতি নিজ সন্মান বজায় করে লক্ষ লক্ষ সৈম্ত চালনা করতে পারে, ভার মং 
ইতিচরিআঅ আমাদের দান করে গেছেন রাণী ছুর্গাবভী আর রানী লক্্ীবাঈ । দুষদকারী দু 
বিদেশীদের শায়েস্তা করে নারী-আদর্শের ধিজয়পতাক1 উড্ডীন করে গিয়েছেন নারীশ্রেষ্! রাণী রাসমদি 


জীবনের সেবায় স্বীয় প্রাণাধিক পুত্র নিমাইকে জনসমাজের সেবায় বিলিয়ে দিয়ে শচীদেবী ভার 
সমাজের এক বিশিষ্ট ত্যাগী মহিলার আসনে অবিষিতা হয়েছেন । যোগসাধনার ম্বামী-অনৃগাঘি 
জীপ্রীম পীরামকৃষ্ণের সহায়ক, ধারক ও বাহক । এতগুলি অতুযুৎকৃষ্ট আনর্শের যেখানে সমন্বয়, সেধ 
কি কয়ে যে বর্তমান নারীসমাজে প্রাচীন অর্ববাচীনের কথ! ওঠে তা ভাবা যায় না। আ 
দিব্যক্ষেই লক্ষ্য করছিঃ অতি আদিম যুগ থেকেই ভ'রতীগ়্ নারীই পরিচালন1 করেছেন পুরুষ 
সকল কাজের সহায়ত করেছেন, বুগযুগান্তর থেকে- মনে, জ্ঞানদানেঃ মাতৃরূ 

মনোরঞ্রনে, পতিপ্রিয়াক্ষণে সংসারে সকল কাজের পরিচালিকারধপে, অভয়দানে ভগ্রিনা 
ভারতীয় নারী জগ্ম দিয়েছেন- শিবাজী, রাপ। প্রতাপের স্তায় বীর্ধ্যবান পুরুষ) রামদাস, গুরুগোধি 
গ্রচৈতন্ত, শ্রীরামকৃক, বিবেকানন্দ প্রভৃতি অধ্যাত্ববাদী মহামানবদের--্রীঅরবিন্দের সায় ক 
যোগীর | ভারতীক্স নারী গর্ভে ধরেছেন বিদ্যাসাগর, আগুতোষ। বন্কম,শরৎচন্দ্র,রবভ্রনাথ, স্ৃভাষ: 
সাভারকার, লোকমান্ত তিলক, র:সবিানী প্রমুখ মানব শ্রেষ্ঠদের ৷ তাই ত রামপ্রসাদ মাতৃসাধ; 
মধ্য দিয়ে, তথ! নারী-আরাখনার মধ্য দিরেই কি মুক্তিপথ আছে, তারই সন্ধান দিয়ে। 
ভারতবাসীদের। তাই আজ বড় ছুঃখের সাথে বলতে হয়, আজকের নারীসমাজ পাশ্চাে 
অনুকরণে গঠম করতে চীন ভারত-নারীদের ; তাই-ই নাকি প্রগতিবাদিতা। কিন্ত আমরা তা! 
জিজ্ঞাসা করি; জতীত ভারতে নারীপ্রগতির কাছে আজকের তথাকখিত নারীপ্রগতি কি পৌঁছ। 
পেরেছে ? সেই কারণেই আমর। 'আজও প্রার্থন। করি--পাশ্চাত্যবাদের মোহাদ্ধতার প্রাচীন বে 
যেন ছেদন করে আজকের প্রগতিবাদী ভারতীয় নারীবৃন্দ । লক্ষ্য করুন অতীত ভারতের দি 
গঠন করুন পুরাতনের ভিদ্ভিতে নূতনের সৌধমাল! ॥ আবার বিশ্ব উঠুক ভারত-নারীর বন্দনাগ 


মুখরিত হু'য়ে। 


১২ 


১৩। নান্রীব্ন অধিক্তান্র* 


নারীর অধিকার লইয়। অনেক সমালোচনা হইয়াছে । ভারতবর্ষের নৃতন শাসন স্ে সত্-পুরুষের 
মানাধিকার শ্বীকৃত হইয়াছে; সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অধিকার স্বীকৃত হইলেও 
দ'মাদের দেশে কয়জন নারী তাহাদের জীবদের পূর্ণ-সার্থকতা। লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ? মিশব 
পভ'ত দেশে নারীর ভোটাধিকার পর্যন্ত নাই। আমাদের দেশে ভোটাধিকার জাছে কংয় কজন নাবী 
বশিষ্ট রাষ্ট্রনৈতিক পদেও বহাল আছেন । বন্ততঃ কাগজে কলমে দেখিতে গেলে ভারতবর্ষের নাৰী- 
বাজ এখন সম্পূর্ণক্ূপেই পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার ভোগ করিতেছে । 


এ কথ! অবশ্যই ন্বীকারধ্য, নারীর সম্মান ভারতবর্ষে চিরকালই ন্বীকৃত। বর্তমান ভারতে নারীর 
ধ্যাদাবৃদ্ধির জন্ত যাহা! কর! হইতেছে, তাহা! অতীত গৌরব অক্ষুপন স্বাখিবার অন্তই। কিন্তু বাস্তধ 
টন! বিচারে আমর] কি নিঃসংশগ্নভাবে এ কথ! বলিতে পারি যে? সত্য সত্যই ভারতের নানী 
াঞ্ তাহাদের বেদনার্ত ইতিহাসকে পশ্চাতে ফেলিয়া! আলোকের পথে অগ্রপর হইয়া চলিয়াছে? 
|হরের মুকিমেয উচ্চ-শিক্ষিত| নারীকে দেখিয়। আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলে চলিবে না। বাংলাদেশে 
কংবা! ভারতবর্ষ নগরে বাস করে ন! প্রামেই তাহাদের পূর্ণ সভার বিকাশ । খ্রাধাঞ্চলে আমাদের বে 
ক্ষ লক্ষ মা-বোনের! আছেন, াহাদের অবস্থার দিকে আমাদের আজ দৃষ্টি কিরাইতে হইবে। 
[য়া এতদিন জানিয়া আসিয়াছি, ঘরকক্পা, সম্ভান*পালন করাই নারীর একমাআ কর্তব্য । 
[হা সত্য কথা, নারীকে গৃহের কর্তব্যাদি এবং সন্তান-পালন করিতেই হইবে । ফ্িদ্ত ইহার বাহিয়েও 

জগৎ রহিয়াছে জ্ঞন-বিজ্ঞান ও বহুধিচিত্র কলরবমুখর পৃথিবী তাহাত উপর কি কোন নারীর 
কানই অধিকার নাই? এমন অনেক পুরুষ আছেন বাহার! সভা'সমিতিতে স্ত্রীস্বাধীনতার সপক্ষে 
ঢাষণ দিয়াও নিজের ঘরের স্ত্রী কিংবা মেয়ের সামান্ততম শ্বাধীনতাটু ₹ুও শ্বীকার করিতে কুঠিত হন । 
|ই সদ পুরুষের! হীকে 'ভাধ্যা' হিসাবেই দেখিয়াছেন, 'সহধশ্মিদী” রূপে নয়। ভারতবর্ধ একমাজ দেশ 

শনে স্কীকে 'সহধন্সিনী', কন্য।কে 'নম্ফিনী' রূপে আখ্যাত কর! হইয়াছে? এই 'সহধন্সিণীঃগ অর্থ 
বঙ্লেবণ করিলেই দেখা! যাইবে যে, স্বামীর ধর্শাকে স্বীয় ধর্মকূপে যে নারী গ্রহণ করেন তিনিই 
সহধশ্শিগী' আখ্যালাভের যোগ্য! । এই ব্যাখ্যা! অনুনারে বীরের পত্ধী বীরোচিত গু'পর অধিকারিনী 
[ইবেন, বিদগ্ধ বদির পত্বী বিছুধী হইবেন (অন্ততঃ জ্ঞানলাভেয় পিপাসা তাহার থাকিবে), 
টহাই ম্বাভাবিক। এই সহ্ধর্মিতার জন্তই স্ত্রীকে সহ্ধপ্সিনী আখ্যা দেওয়া হইয়াহিল। কিন্ত 
ঘামাদের সমাজে এই আখ্যার বছলাংশে অপব্যবহার হইতেছে । নারীকে তাহার চরিআ বিকাশের 
বযাগই দেওয়! হয় না। সাধারণ মধ্যবিভ পরিবারেও দেখ! যায় বাড়ীর ছেলের পড়া-শোনার 
দন পিতা-যাত! যত সযস্ক দড়ি রাখেন বাড়ীর মেকেটির প্রতি ততথানি চেষ্টা ব! যত নাই। ভাবটা 
ছেলে বিভালত করিলে উপার্জন করিয়! খাওয়াইবে। মেয়েকে দিয়া তে! আর সেই জাশ! 
বাই। কিন্তু শুধু কি অর্থার্জনের জন্তই সন্তান মানুষ করা । যে মেয়েটিকে আজ অবহেলার মধ্য দিয়া 
মানুষ করা হইতেছে, সুধু বেশভৃষ! আর খাওয়-পরাতে সন্তষ্ট করিয়! রাখ! হইতেছে, কে জানে 
ডাহার চিত্তবৃত্ধি-বিকাশের হুযোগ লাভ করিলে সে মহীয়মী নারী হুইয়! উঠিত কি ন1! 


* 5কেশযী” সাপ্তাহিক পিক! হইতে গৃহীত। 
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ভারতের নারী 


মানবজীধন পুরুষের কাছে যেমন অসুল্য, নারীর কাছে তে! তাহাই! শুধু প্রাত্যহিক জ'বদেন। 
ও কর্ণের গ্লীনিতে ভাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে মনুষ্কত্বেরই অবমানন! কর] হয়। নামী 

অধিকার আলোডন] করিবার সময় এই সত্যটির দিকে আমাদের দৃডি আকৃষ্ট হওয1 প্রয়োজন 
কথাও যেন আমর ভুলিয়া না! যাই যেঃ একদিন এই ভারতবর্ষেরই নারী মৈআ্রেয়ীর কণ্ঠে চিরসত্যে 
বানী আত্মঘোষণা করিয়াছিল--"“যেনাহ্স্‌ মাযৃতাহ্তাষ্‌ কিমহষ্‌ তেমন কুর্ধ্যাস্‌ 1” আজকালকা? 
মারীও মৈজ্রেয়ীর কথারই প্রতিধ্যমি করিয়! ব'লিবে $ শুধু ছিনযাপনের গ্লীদি নয়, এমন কোন মহ 

জিদিধ চাই বাকা লাভ করিয়া দারীজন্ম সার্থক হুইয়! উঠিতে পারে। 


১৪। নান্রীন্ আদর্শ 


সৃষ্টির আদিম প্রভাতে হুষ্টি হয়েছিল এক নর ও নারী। সেই সময় থেকেই নারী কল্যানীযূপিন! 
যুগের পরিবর্তন হয়েছে খীরে থরে, কিন্তু যুগে যুগে নারীর হাদয় পুরুষের শক্তিকে মহিমানসি 
করেছে, দিয়েছে প্রেরণ, হুখে ছুঃখে আঘাতের বাঞ্চাবাতের মধ্যে দিয়েছে শাস্তির সৃখম্পর্শ ॥ কল্যা? 
হদয়-মন্দিরে মাদকতা শুন্ক গুভপ্রী প্রতিডিত; অচল শান্তি ও ত্যাগের মন্ত্র নিয়ে কল্যানী থাকে? 
আপন কল্যাপত্রতে নিরতা ॥ তাই কবি নারীকে দেবতার দবতীরূপে কল্পনা করে লিখিয়াছেদ £- 

“ভঙ্গুর যাটির তাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অন্ত বারি 
স্ৃত্যুর আড়ালে 

দেবতার হ'য়ে তাহারি সন্ধানে তুমি নারী 
হুবাহ্ু বাড়ালে ।* 

ত্যাগের মহ্মায়, অকৃত্রিম সহদশীলতায়, প্রেমের পরিপূর্ণ তায় আপনার প্রয়োজনকে বিনর্জদ 
দিতে পারে ধে নারী, তিনিই আদর্শ নারী। এই অতি পুরাতন শান্বত কথাটিকে বর্তমান জগ! 
ভূলেছে।...তুলেছে নারীর হুডি কোন্‌ প্রয়োজনে ।...নারী তুলেছে তা'র নিজের সত্বাটিকে । মনে হা 
অধিকাংশ নারীই, তার! যে নারী এ কথ! চিন্তার অবকাশ পার দ| বাচার না। এ কখ! বলতে চা: 
না, তারা যে স্ত্রীলোক এ কথ! তার! ভূলেছে ॥ দেখতে পাই যে, ভার! নিছক স্বীলোক আর কিছু? 
নয়, তাই তার! প্রমাণ করেছে।... 

“এরা উচ্ছল জীবনের রঙে ঝলমল করছে। শুধু যৌবন এর! বীধা রাখতে চাক কৃত্িমতা। 
মাঝে। এই সেদিনও নুদুর পললীগ্রামের নারীর প্রতি অঙ্গে দেখেছি হগিগ্ধসুষমার টলটলে সৌনর্ঘ। 
দেখেছি তাদের গল গ্নি্ধ পরিবেশ, জার তিস্তা করেছি, আলোকপ্রাণ্তা আধুনিকাদের কথা ।... 

স্বাভীবিকভাবে কৈশোরের চধালতা! নেমে আসে যৌবনে ্গি্ধ পরিবেশে । এ সময়ে নারীর দে 
চাঞ্চল্য থাকে লা, থাকে মলে, কিন্ত সংযম আসে বলেই সে আপনিই হয় ধার, স্থির, সংযত | এ সম 
মানীত্ব সন্বদ্ধে চেতনা তার জাপে। এই চেতনা আসার সঙ্গেই মারীত্বের ঘারগুলি খুলে গিয়ে, 'জাস 


* 5কেশরী” সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে গৃহীত। 
২১৪ 


সহনশীলতা, ভালবাসা, শ্রদ্ধাতত্ি। তখন সে হবে নারীন্পে জভিষিক্ঞাঁ। আপনিই বীখতে চাইবে 
নীড়, ধিরে রাখবে তাকে ভার মধুর জাবেই্টনী দিয়ে। প্রত্যেকের মাঝে সে নিজেকে দেবে বিলিয়ে । 
এতেই ভার রম সার্থকতা । অন্তের সামান্য হুঃখ ও অখ্থাচ্ছন্দ্যের ভয়ে সে অবলম্বন করবে কষ্টকে। 
এট! বলপূর্বক আদায় করতে হয় না। এ নারীর স্বতঃস্ব-ত্ঁ মনোবৃত্তি। আজকাল এই শ্বাতাধিকতার 
স্থানে নারীর অন্বাঁভীবিকত্ব প্রকাশ পাচ্ছে, তাই গৃহ হয়ে উঠেছে অশান্তির নীড় । অনেকে হয়ত এর 
প্রতিবাদ ক'রে বঙ্গবেন, নারীর! কেন পশ্চাতে পঞ্ড়ে থাকিবে ? তারাও জগতের সব বিধয় দেখবে, 
গুনযে, জানবে । এ অত্যন্ত উ চুদরের কথ] সন্দেহ শাই। কিন্ত ঘরের সে যোগ না রেখে বাহিরের 
জগতের সঙ্গে ফোগনুত্র স্থাপন করতে যাও! মূর্খতা । ছোট ছোট জগতের সমডিই বৃহত্তর জগৎ এই 
ছোট জগতের একের সঙ্গে অন্তের হসংযোগ থাকলে আসবে সন্ত, ভারপর আসবে শাস্তি) শান্তি 
থেকে শৃঙ্খলার হৃষ্ঠি, ত| থেকে নিরমাবৃবণ্তিত)। এই দাঞ্ণ সময্নের অপব্যবহার হবে না। অবসর 
সময়ে বসে বৃহত্তর জগৎ সম্বন্ধে চিন্ত। কর! যায়। তবে--একটা! কথা-্ত্রীপুরুষের সম্মিলিত চেষ্টা 
ব্যতীত সফল পাওয়া সম্ভব নয় | ঘরে-বাইরে পুরুষ নারীর ও দাবী পুরুষের প্রকৃত সহযোগী হ'লে 
সব সমহ্তার সমাধান হয়। 


আমর! পাশ্চাত্য জগতের সাজ-সজ্জার অনেক অনুকরণ ক'রে থাকি, যেগুলি দ্বার! আমাদের 
কোনই লাভ হয় না । কিন্ত তাদের জীবনযাস্তার প্রণালী সম্বন্ধে অবহিত হ'য়ে কতকট। অনুকরণ 
করলে লাভবান হৃ'বে সন্দেহ নাই--ষে সমস্ত গুণ থাকার দরুণ তার! জগতে এক শ্রেষ্ঠ জাতিকপে 
পর্ণিত হয়ে জগতে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। 


আমি এক পাশ্াত্যদেশীয় মহিলার সংস্পর্শে এসে জানতে পারি যে, গা'দের দেশের অধিকাংশ- 
পরিবারের মহিলার! সমস্ত গৃহুকর্্য সম্পন্ন করেও বাইরের কাজ করে থাকেন। 'আমর! যদি বলি 
আমাদের দেশে ছুর্দিন উপস্থিত হয়েছে বলেই বাইরে কাজ করতে যেতে হয় এবং এজন্য ঘরের কাজ 
করতে পারি ন! তবে পাশ্চাত্য দেশে এটা কি ক'রে সম্ভব হয়? তবে এ সমস্তের সূলেই সহানুভূতি 
ও সহযোগিত। প্রধান, আমি বলব । 


অবশ্য ন্ীকার করি, লিখে সমন্তা সমাধান করাট। যত নহজ, কাজে ততট! নয়। তা ছাড়! 
বর্তমানে নানী তার হুদুরপ্রবাসী (1) দৃঙি নিয়ে এত দূর চলে গিয়েছে যে, সহজ কথাটুকু ভেবে নিজেকে 
সঙ্কুচিত ক'রে আনতে পারাট! সহজসাধ্য হবে ন1!। তবে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, বর্তমান যুগে 
নারী ষে পূর্ব্বের মত সম্মান পান ন!, তার কারণ-_নারীর প্রকৃত কূপ চাপ! পড়েছে জোলুষের মীচে। 
নারীর শান্ত, সংহত, কোমলতাতর! অথচ প্রতিভার উজ্জ্বলরূপকে মানুষ আপন! থেকে করে শ্রদ্ধা! । 
এই শ্রন্ধা ভারতীয় নারী পেয়ে এসেছে যুগ যুগ ধ'রে সেই শ্রদ্ধা আজ ধুলায় লুটিয়েছে। 


আমি নিশ্চিত জানি, প্রত্যেক নারীই যদি একবার চিন্তা করবার চেষ্ট! করে, তাহলে বুঝাতে 
পারবে ক্রুটি কোথায় । অনুতুতি-শক্তির সাহায্য নিয়ে সে নিজেকে প্রশ্ন করবে। উত্তর প্রত্যেকেই 
মিজের বিবেকের কাছেই পাবে। 


আধার দচ বিশ্বাস, তাহলে মারীসমাজ্ত ধীরে খীরে আবার অন্তমিতপ্রায় পূর্ব্ব-গোঁরবকে প্রতিতিত 
করতে পারবে জগতের মাঝে । 
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১৫। গৃহ্লক্বধীন্ত্ কর্তব্যৎ 


£গৃহলক্্ী' ব'লে নারী চিরদিন সমাদৃত । সেই নারীকেই 'গৃহলল্্লী' বল! চলে, ষার কল্যাণম্পর্শে 
প্র-মণ্ডিত হয়ে ওঠে গৃহ । শানে বলে, “গৃহ্ণীই গৃহ'। বার ঘরে স্ত্রী নেই, স্ত্রীর হাতের কল্যাপম্পর্শ 
সাব গৃহে প্রতিটি জিনিষে নেই, তীর গৃহ যদি অতি সৃলজ্জিত হয়, তবু তাকে গৃহ বলে সম্ম'মিত 
করতে প্রবৃত্তি হয় ন।। কেমন যেন একট! শুন্যতা বিরাজ করে সেই সৌন্দর্যে;র মধ্যে । 


বেশী যেলায় শধ্যাত্যাগ কর! মেয়েদের পক্ষে আরও অনুচিত | বার! সবগৃহিণী, ঠারা ভোর থেকে 
উঠেই ঘরছুয়ার ইত্যাদি পরিক্কার-পরিচ্ছম্ন করার ধ)বস্থ| করেন। যারা নিজের হাতে না করেল, 
তারা ঝি-চাকরকে দিয়ে করিয়ে নেদ। রার!-বা্া, হাট-বাজার, আয়-ব্যয়ের হিসাবপত্র' সকল 
বিষয়েই গৃছিণীর স্থতাক্ষ লক্ষ্য থাক] দরকার । অনেকে রশাধুনী রেখে থাকেন | কিন্তু নিজে উপস্থিত 
থেকে রাল্নার তদারক করেন । কে কী খেতে ভালবাসে, কাকে কী খাবার দিতে হুবে, সে-সব বিষয়ে 
তার! এত সবস্ক দকি রাখেন যে? বাড়ীর লোকের কোনও অসুবিধা হয় না। ঠাকুর বা! ঝি-টাকরের 
হাতে রান্নার ভার সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে গেলে খান্ধবন্ত তো 'অধাদ্য” হবেই, তা'ছাড়া স্লেহ-ত্তের প্পর্শ ন! 
পাওয়াতে পরিবারের সকলেই ক্ষুন্ধ হয়ে পড়বেন । পরিবারের হ্যাস্থ্যের উন্নতি বা সুস্থ নির্ভর করে 
প্রধানত? খাদ্যের পু্টিকারিত1 ও বিশ্ুদ্ধতার উপর। সে বিষয়ে গৃহ্ণীর সতর্ক দির প্রয়োজন সর্ববাধে। 

এনছাড়া ঝি-চাকর বিশেষতঃ আজকালকার বি-চাকরদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা কঠিন। অনেক 
গ্দী বিশেষ বিপদে পড়েছেন এইভাবে বিশ্বাস করতে গিয়ে । এইভাবে নিজেই যদি কিছু সতর্ক লক্ষ্য 


নিয়ে চলেন, তবে সে গৃহিলীর গৃহে জী ও শাস্তি বজার থাকবে, আশ! কর! যায়। এবং এই ধরণের 
গৃহিণীকেই 'গৃহলগ্মী' আখ্যা দেওয়া! যায়। 


বন্ত'মান অর্থস্কটের দিনে জনেক সংসারেরই অবস্থা বা হালচাল, ীতিনীতির পরিবর্তন ঘটেছে। 
অর্থ উপার্জনের মেশায় পেয়েছে যেন নারীদের | পুরুষের সঙ্গে সমানে তারা ছুটছেন বাইরে-_ 
কর্মক্ষেত্রে! এতে যে ঘরের টান কমে যায়, এ কথা আশা! করি কেউ অন্ধীকার করবেন না। গৃহ- 
লক্দীব আসন ছেড়ে তার! চলেছেন অর্থের তাগিদে এবং তার! চাইছেন সেই অর্থের স'হাষ্যে গৃহকে 
শ্রীমণ্তিত করে তুলতে । এদিকে ঘরের কাজের ভার হয়ত থাকল বেতনভোগীদের উপর । অনেকে 
ঝি-চাকর--তার উপর রধুনী বামুনও রাখেন। স্ৃতরাং সব কাজের ভার তাদের উপর দিয়ে গেলে 
গৃহি্ীর সঙ্গে গৃহের সব্বন্ধ থাকে কতটুকু ? 


সেকালের দিদিমাদের ভশড়ার ঘরের প্রতিটি জিনিষের যে পরিচ্ছন্ন-সৌনরধ্য ও বত্ব্ের নিপুপতা 
দেখতাম, এ যুগের মেয়েদের ভগড়ারে সে-যত্ব ব1 সৌনরধ্যবোধ দেখি দা! মা-দিদিমাদের আচারের 
ইাড়িগুলি, বড়ির হাড়িগুল, নিজের হাতে তৈর' শিকাগুলিরও এত যত্ধ ছিল যে? ভ'ড়ারে ঢুকলে 
ছু'দণ্ড চেয়ে থাকতে ইচ্ছে হ'ত। তাদের আধিক অবন্থ! হয়ত তেমন সচ্ছল ছিল ন1, তবুও তাদের 
সঞ্চয় ব1 সংগ্রহ করবার দিকে যেমন উৎসাহ এবং চেষ্ট। ছিল, তেমনি সেগুলি যাতে সার! বথমর 
ব্যবহারযোগ্য থাকে সেজন্ত ভাদের য়ও ছিল যথেষ্ট । যেন তাদের রাজ্যপাট ছিল রান্নাঘর এবং 
'ড়ার ঘর ভুড়ে। এ-সব ঘর ছুবেল! বাট! দেওয়া, সন্ধ্যাবেলায় "সশাধের প্রদীপ” ও ধুনে! দেওয়ার 
নীতি ছিল এই সব ঘরে। এখন অবশ্ঠু দিনকাল বদলে গেছে। মানুষের জধিক অভাবে রুচিও বদলে 


“আনন্বাজার পত্রিকা” খর1 যাঘ, ১৩৬১ সাল। 
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গৃছলক্ষমীর কর্তব্য 
গেছে । এবং মেয়েদের ও-সব বিষয় নিয়ে মাখাখা্টানোতে গৌরব বোধ হয় না, মনকে এ সব বিষয়ে 
লিপ্ত করাতে অযথ! শ্রম বা সময় নষ্ট করা, মনে করেন হয়ত। 


যে গৃহিশীরা দ্বামীর সঙ্গে অর্থোপাঙ্জন করেন বাইরে গিয়ে তাদের গৃহ এবং পরিষারের অবস্থা 
কিঁড়ায় সহজেই অনৃষান কর যায়। মনে করুম ক্লান্ত দেহে অবসঙ্ধ মনে স্বামী ফিরলেন কর্পস্থল 
থেকে। তখনও হন্গত স্ত্রী ফিরতে পারে নি বা! একসঙেই হয়ত ক্লাত্ত দেছ-মন লিয়ে ফিরছেন। সে 
অবস্থায় হ্বামীকে যত করে খেতে দেওয়া, ভার জাবা-কাপড়-ভূতা এগিয়ে দিয়ে একটু বাতাস করা! 
কিংবা হয়ত হাসিমুখে ছুটে মিডি কথা বলা-_এ ধরণের কোনও কাজই করবার মত সেই গৃহিনীর 
উদ্ভম অবশিষ্ট থাকে কি? স্বামীর প্রতি তবে বর্তব্যের ত্রুটি হ'্ল। 


আমাদের বাংলায় মেয়েদের (বর্তমান বাংলার ) শ্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভারতের অন্য প্রদেশের 
মেয়েদের তুলনায় অনেক হীন, কাজেই খবরের এবং বাইয়ের কাজ জ্বটোই ধারা প্রাপপণে গমানভাবে 
চাল;তে চেষ্ট] করবেন, তারা ভবিস্ততে ভগ্রন্থাস্থ্য হয়ে পড়বেন কিংব। হয়ত আরও শোচনীয়গ্কাবে 
অকালমৃত্যু বরণ করবেন। 


সন্তান ধাদের জাছে, তাদের সন্তানদের লালন-পালনের ভার “আয়া'র উপর দিয়েও অনেকে অর্থের 
জন্ত চাকগি করে থাকেন । কিন্তু যা'র সান্লিখ্য না পাওয়ায় শিশুদের মন ভাল থাকে না এবং মাত্র 
পরিচর্যা ও যত্ব না পেলে শিশুদের দেহ ভাল থাকে ন!। জননীর সৃন্থ দেহ না থাকলে সন্তানও সুস্থ 
দেহ পাবে ন!; সৃতরাং এক্ষেত্রে মাতার কর্তব্যের ত্রুটি দেখা দেবে । ফলে যে সব নাগরিক তৈরী হবে 
ভবিষ্তত তার! দৈহিক ও মানপিক উৎকর্ষ লাভ না করাতে সমাজের ক্ষতির কারণ হুবে। 


যশদের স্বামীদের অর্থোপার্জনের যোগ্যতা কম, অথচ সংসারের অভাব বেশী, সেক্ষেতে তাদের 
বাধ্য হয়ে উপাজ্ছনের চেষ্টা করতে হুয়। কিন্ত যার! বাঁড়িত ঠাকুর, চাকর, বি, জায়া এবং 
প্রাইভেট টিউটার (ছেলেমেয়েদের ) ইত]াদি রেখে মোটা টাকা খরচ করেন, অথচ স্বামীর সঙ্গে অর্থ 
উপার্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকেন, তার! যে শুধু প্রয়োজনে পড়ে চাকরী করেন ত1 মনে হয় না। এটা 
হয তাদের সৌখিন খেয়াল, কিংবা ভারা স্বামীর অঙ্জিত অর্থকে ঠিক 'নিজের' বলে মনে করতে 
পারেন পা! 


অনেক উচ্চশিক্ষিত! মহিল!দের দেখেছি যশার1 নিজের জজ্ভিত অর্থকেই প্রকৃত নিজের বলে মনে 
রেন, ম্বামীর অঞ্িত ঘর্থকে সেভাবে নিতে পারেন না ব! দ্বামীর কাছে হাত পাঁততে সক্কোচ বোধ 
করেশ। এট! মোটেই সাংসারিক জীবনে বাঞ্চনীয় নয়। আজকাল গ্রামে দরিভ্্র মেয়েদের মধ্যে 
বাড়িতে বসে *বিড়ি' তৈরী করে অর্থোপার্জন কর! একটি রীতিমত রেওয়াজ বা প্রথার প্রচলন হয়েছে 
এর ফলে ত:দের পুরুষের! অনেংক অলস-প্রকৃতি হয়ে পড়েছে। শ্রীর এবং কল্তার অজ্ভিত অর্থে 
সংসার তাদের ব্বচ্ছন্দে চলে যায়। পুরুষদের স্বাস্থ্য নষ্ট হুচ্ছে, অকালবার্ধক্য দেখ! দিচ্ছে। 


মানুষের মন ঘরমুখী | পুরুষ বাইরে থেকে আনবে অর্থ উপার্জন করে, ঘরে নানী সেই অর্থের 
স্ধ্যবহার করে পুরুষকে দেবে স্বাচ্ছন্দ্য। উভয়ে উভয়ের প্রতি কোন না কোনও বিষয়ে নির্ভরশীল 
ন! হলে স্বামী-স্ত্রীর সন্বন্ধের মাধুর্য ক্ষু্ হয় । নিজেদের বিলানপ্রলাধনের বয় সন্ত করে? সিতবযন্নী 
হয়ে সংসারের কাজ যথাসাধ্য নিজ হাতে করলে এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষ। সাধ্যমত নিজে দিলে 
সংসারের অর্থের প্রয়োজন কমে, অথচ দ্বামী ও সন্তান সকলেই কল্যাণীর কল্যাণ হুত্তের পরিচর্ধ্য! 
পেয়ে ধন্ত হয় এবং সংসারে শাস্তি ও প্রী অন্দু্ থাকে । গৃহের শ্রী এবং শান্তিরক্ষা ই গৃহিনীর প্রধান 
কর্বব্য এবং তাই ত, তাকে 'গৃহলক্মী' বলে অন্ধ! জানান হয়। 
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১৬। নাবী-প্রগতি* 


আঞজকাল নারী-প্রগতি বলে প্রান্নই একট! কথ! অনেকের মুখে শুনতে পাওয়] যায়। '্র 
প্রকৃত অর্থ ভেবে দেখ| বিশেষ প্রয়োজন || 

মেগ্বের! লেখাপড়া শিখবে--পাঁশ করবে, ঢাকুবী-স্থলে পুরুষের সঙ্গে নামছেন প্রতিষ্বন্থিতায়, ম'সের 
শেষে তার উপার্জনের অর্থে সংসারে আসছে সচ্ছলতা, পরিচ্ছদের হ্বল্পতাঁর অপরের সঙ্গে পালা দিয়ে 
বা রুজ, লিপ্টিক মেখে শীফম-জর্জেট পরে আর কীধে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝ লিয়ে দশ পাঁচটা! অফিস করে 
যে মেয়ে সংসারের উপাঙ্ভ্ষ বাড়াচ্ছেন এবং কোন দিনেম! বা রেস্তোরা যার বাদ যাচ্ছে মা, 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় তিমিই নারী-প্রগতির আদর্শস্থানীয়া বলে পরিগণিত হন। কিন্তু প্রগতির 
অর্থ এত সন্কীর্ণ করে দেখা তো! ঠিক হুবে না। 

প্রগতি হচ্ছে অগ্রগতি । প্রগতির সঙ্গে সভ্যতার যোগীযোগ ঘনিষ্ঠ । যে জাতি যত সত্য ব! উন্নত, 
হবে সে জাতি তত প্রগতিশাল বলে পরিচিত হবে। শির্দিষ্ট কোন কালের মধ্যে একে সীমাবদ্ধ করা 
ধায় ন1। প্রগতি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ নেয়। এককাঙ্গে যাকে প্রগতি বলে ধর! যায়, পরবর্তাঁ যুগে 
হয়ত সেটা হয়ে যায় অচল। আবার যে ব্যবস্থ। এককালে অচল বলে হয় পরিত্যক্ত, অন্য যুগে 
তাকেই প্রগতির অনুবূল বলে ধরা হে থাকে । 

নারী ও পুরুষ উভয়ের স্বতন্ত্র ব)ক্তি-সত্ভ। আছে। এই ব্যক্তি-সন্তার পরিপূর্ণ বিকাশই প্রগতি 
পুরুষের কর্মক্ষেত্র বাইরে । জ্ঞান ও কর্মের মধ্য দিয়ে সবকিছু বাধা অতিক্রম করে বেঁচে থাকাই 
তার জীবনের সাধনা । সেখানে তার পৌঁরুষ। কিন্তু নারীর হ্বাদয় অত্তমুর্থী। ঘর বাধতে হয় 
নারীকে । এইজন্য ভীকে করতে হয় গৃহসাধনা দাঁল্পত্যজীবনের সঙ্গে সাঁজজীবনকে তার সংযুক্ত 
রাখতে হয়। এইজ্সন্ত ডাকে হুংখ-কষ্টের তপস্তাও করতে ক্য়। তার জন্ত চাই তার শক্তির সাঁধন1। 
তাইতো *সর্ববংসহা” খরিত্রীই নারীর আদর্শ। সমাঞ্জে নারী ও পুরুষ উয়ের স্থান আলাদা, কিন্ত 
উদ্তয়ে উভয়ের পরিপূবক। 

আগেই বলেছি প্রগতি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ নেয়। 'আমি অবশ্য নারী প্রগত্তির করা! বঙ্ছি-_- 
আর বিশেষ করে আমাদের দেশের কখা।। বৈদিক যুগের ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা! আতিক, ধাশ্মিক 
ও পারলৌকিক উন্নতিসাধনার চিন্তার মধ্যে মূলতঃ সীমাবদ্ধ ছিল 1 এই দাধন-পথে বিনি যত বেনী 
এগিয়ে যেতেন, তিনি তত প্রগতিশীল বলে খ্যাত হৃতেন। উপনিষ দের যুগে 'মৈত্রেয়ী ছিলেন 
প্রগতিশীল] নারী । যে ধনে অস্বত লাভ হৃৰ না, দে ধন হেলায় পরিত ]াগ করে তিনি অমৃত সাধনায় 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাই এই প্রগতিশীল! নারীর মুখস্থিত বাণী-“যেনাহুং নামৃতান্তাম্‌ কিমহং 
তেন কুর্ধ্যাম্‌?” আজও অমর হয়ে রয়েছে। 

এরপরে কালিদাসের যুগে দেখতে পাওয়া যাক্স আধ্যাত্মিক সাখনা ছাড়াও সে যুগে শিল্প, সঙ্গীত 
ও কলাবিদ্তার চর্চা হ'ত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নারীসমাজ স্বীয় প্রতিভার পরিচয়ে পরিচিত 
হয়েছিলেন । পরবর্তী ম্বসলমান বুগে অবস্থা নারীর ব্যক্তিত্ব সঙ্কুচিত হয়। আমাদের দেশের নারীর! 
মুখে মুখেই নান! নীতি ও ধন্ম কথ! শুনে এবং নিজেদের পারিপাধিক ও সাংসারিক অভিজ্ঞত| থেকেই 
মিজেদের গাহহ্য জীবনের জন্ত আদর্শ তৈরী করতেন। আদর্শ গৃহিনী ও নাদর্শ মাতাই ছিল সে 
যুগের নারী-প্রগতির চরম কথ।। 


* আনন্দবাজার পত্রিক।” হইতে গৃহাত। 
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নারী-প্রশ্থতি 


ভবিস্কৎ জাতি গঠনের দায়িত্ব নারীর | বুগের পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষা-পন্ধতিরও পরিবর্তন সাধিত 
হয়ে থাকে) বর্থনান বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে ষদি নারী মিজেকে যুক্ত করিতে না পারে তবে 
সেটা হবে তার প্রগতির অন্তরায়। নারীর মুদ্তি শার্ত মাতৃমৃত্তি-সে সেবাময়ী, স্্েহময়ী, করণ মী । 
কোন শিক্ষ! যদি তার হৃদয়ের এট সহজাত কোমল বৃতিকে ন্ট করে দেয়, তবে সে শিক্ষা পুরুষের 
পক্ষে শিক্ষণীয় হলেও নারীর পক্ষে অবশ্যই পরিত্যাজ্য । আবার নারী যদি শ্রধুমাত্র তার হদয়ের 
কোমল বৃত্তিগুলিই চঙ্চা করে-বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ব! শিক্ষ!-ব্যবস্থায় নিজেকে শিক্ষিত 
করে তুলতে ন1 পারে। তবে তার প্রগতি হুবে ব্যাকৃত। তাই নারীর হৃদয়ের সহজাত কোমল বৃত্তি- 
গুলির সঙ্গে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার সমগ্বয় সাধন ঘটাতে হবে নারীকে । জাতির ভবিস্মৎথ কর্ণ- 
ধারগপকে উপযুক্ত নাগরিক করে গড়ে তোলবার দায়িত্ব নারীর-.আব!র সংসারের শ্রী-শাশ্তি রক্ষার 
দায়িত্বও নারীর । তাই তার শিক্ষায় যদি সমন্বয় না আসে, তবে এ দায়িত্ব সে কখনও ঠিকমত পান 
করে উঠতে পারবে না। 


অর্থনৈতিক, রা্ট্রক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে নারীর অগ্রগতির বিচার করতে হবে । বর্তমান 
যুগে সমাজব্যবন্থ। এমন একট। অবস্থার মধ্যে এসে পৌঁছেছে, সেখানে নারী ও পুরুষ উভয়ের সম্মিলিত 
কর্মের প্রয়োজন । জীবনের অর্থ নৈতিক মান নেমে গেছে অনেকখানি । তাকে উচু করবার জন্য 
পুরুষের পাশে এসে অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে সাহায্য করতে হয় নারীকে । রাষ্ট্রের ও সম'জের 
অধিবাসী হিস'বেও নারীর কর্তব্য আছে। এই সমস্ত কর্তব/ যে ক্ষচটুভাবে পালন করতে পারবে 
সেই প্রগতিশীল! । 


বর্ধমান নারী-সমাজ যে পথে চলেছে, তাকে আমর! ঠিক প্রগতি বলে মেনে নিতে পারি না, 
যদিও বৃহত্তর মানব-সমাজে শিক্ষায়, সাহিতোো, দর্শনে, রাজনীতিতে, বিজ্ঞানে কোন ক্ষেত্রে নারীর 
মৃশ্য কম নয় বা অর্থোপাজ্জ নের ক্ষেত্রে তার গ্থানও বড় কম নয়। স্থযোগ ও কুবিধ! পেলে সর্বব- 
ক্ষেভ্েই যে নারী তার প্রতিভার পরিচয় দিতে পারে তাও সর্ববজনস্বীকৃত। তবুও একট! কথা থেকে 
যচ্ছে। নারী হৃদয় মাতৃ-হৃদয়-- শ্বেহ, প্রেম, এ্ীতি, দয়া, মায়া, সেবা, সহা'নুড়ৃতিতে পরিপূর্ণ! 
মানবের সমস্ত কোমলপ্রবৃত্তির আধার নার-হবদয়। বিধাত। তাকে এ ভাবেই শ্ন্টি করেছেন। তাই 
বাইরের জগতে নিজের স্থান করে নিতে যদি তাঁর গৃহের সম্বন্ধ অস্বীকার করতে হয়, তাঁর পারি” 
বারিক পরিবেশ অশাস্তির হাওয়ায় বিষাক্ত হয়ে ওঠে, তবে সে প্রগতি কল্যাণকর নয় । কল্যাণকর 
কিছু না থাকলে তাকে প্রগতি বল! চলে না। 


নারীর কোন কাজ প্রগতি ব. প্রগর্তি নয়, তার বিচার হবে তার কাজের উদ্দেশ দেখে । একই 
কাজ কাকে প্রগতির পথে অগ্রসর করে দিতে পারে, কাউকে বা দিতে পারে পিছিয়ে। কোন 
রুগ্ন বা অর্থোপাজ্জনে অক্ষম শ্বামীর স্ত্রী চাকরি করে সংসার চালাচ্ছে ব| কোন বিধবা লাবাঙ্গক 
শিশুসন্তানদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্তক সংসারের গণ্থী পার হয়ে বাইরের জগতে 
এসেছে কর্ধসংস্বানের আশার, ব! কোন মেয়ে সংসারের মশ্বচ্ছলত। দূরীকরণের জন্চ জর্থোপাজ্ঞন 
করছে, অথবা কোন মেয়ে যার বিয়ে হল না চাকুরিকেই সে জীবনের খ্মবলম্বন ব'লে ধরে নিল-. 
এদের এই করের মধ্)ই আছে ত্যাগ, আছে সংসারের জন্ত মঙ্গল কামনা । আজকাল অনেক 
শিক্ষিতা নার; বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না কয়ে বৃহুতম কন্মজীবনে ঝাপিয়ে পড়ে । তাদের উন্নত ভাবধার।, 
ৃজরনী-প্রতিভা বিশ্বমানবের কল্যাণে নিয়োজিত হয়। আবার কোন কোন নারীর সংলার কর্তব্যের 
পরেও নিজশ্খ যে সময় বা শক্তি থাকে, তা দ্বার সে সমাজ-কঙ্্যাণে সেবাব্রতী হয় । যে শক্তি বিশ্বের 
কল্যা সাধন করতে পারে, নারী তার নেই শক্তিকে সংগাবের গণ্ডীতে আবদ্ধ না রেখে নিজেকে বিশ্ের 
দরবারে হাজির করছে, তা। দ্বার] বৃহত্তর মানব-নমাজের প্রভূত কল্যাণ দান হচ্ছে-_এসব ক্ষেজেই 


২১৯ 


গঘারতের নারী 


নারী কর্মকে প্রগতি বল! ধায়। কিন্তু অনেক ক্ষেজে দেখা যায়, বিন! প্রয়োজনে কেবলমাজ নিজেদের 
বিঙাসব্যসন চরিতার্থ করার আশায় নারীর! এসে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে । চাকুরীর ক্ষেত্রে পুরুষের 
সঙ্গে নেমেছে প্রতিঘল্িতায়। তদের উপাজ্ছিত অর্থে না আসে সংসারের স্বচ্ছলতা, না হয় সমাজের 
কোন মঙ্গল । আচার, ব্যবহার ও পোশাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্যে প্রগতির ধ্বজ! উড়িয়ে এ র1 চলেন 
সর্ধধাণ্ধে এবং প্রগতির গালতর! বড় ঝড় বুলিই এদের মুখে শোন! যায়, কর্মক্ষেত্রে এর বিপরীত 
আচরণ করে থাকেন। এর! প্রগতিশীল ন। হু:য় প্রগতির পরিপন্থী হন। 

আগেই বলেছি কর্ম কল্য'ণকর ন। হলে তাকে প্রগতি বল! চলে না । যে নারী উপযুক্ত শিক্ষা! 
পেয়েছে, সে পারিপাঙিক আবেইুনর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলদ্ার বিস্তাও আয়ত্ত করতে পারবে। 
প্রগতির পথে চলাও তার পক্ষেই সংজ। 


১৭। ত্রন্ধনশ্শালায় নারী * 


বাঙ্গালী মহিলার জীবদে রায্জাঘর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান । অপরাতের সামান্যতম অবসর 
বাদ দিলে তাকে প্রাতঃকাল থেকে রাত্রি পর্ধ।স্ত এমন কি অনেক পরিবারে মধ্যরাত পথ্যস্তও রান্না- 
ঘণ্পে কাটাতে হয়। আধুনিক শিক্ষিত পরিবারে অনেক তরুণীরা রাম্নাঘরের সঙ্গে বশ্বন্ধ রাখতে বিরক্ত 
অনুভব করেন এবং অশিক্ষিত দাসদাসীর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে থাকেন। বর্তমান বাজালী- 
মমাজের দৈহিক অননতির তুলি কারণ আছে, এটিও তাদের মধ্যে একটি অগ্ঠতম কারখ। 
নিজেদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রুচি ও প্রাণের দরদ দিয়ে সামান্য পরিশ্রমের পরিবর্থে গৃহস্থ মহিলার! 
যেভাবে পরিবারের সকল লোককে পরিতৃপ্ত করতে পারেন, ঝি-চাকবের ঘ:র1! তার সামান্ভতম 
অংশও পর্ণ হয় না| রান্নাঘরে ঝি-চাকরের প্রতিপতিতে ন। জাছে প্রাণ ন! আছে তৃপ্তি। 

পরিবারে সকলের শাখীরিক সুস্থতা ও মানসিক প্রফুল্প তা অন্ষু্ন রাখতে হলে পোশাক-পরিচ্ছদ 
অলঙ্কার ও প্রদানের মতই রাশ্নাঘরের দিকেও শিক্ষিত! মহিল(দের দৃষ্টি আরে।প কর! উচিত। 

প'রবারের কর্ণধার যেমন সকলের প্রতি কর্তব্যের জন্ত আপনার শরীর ও প্রাপপাত করে চলেছেন, 
তেম'্ন পরিবারের সকল লোকেরই উচিত তর দিকে বর্তব্যপূর্ণ দৃ্টি জাগ্রত রাখ! । সকলের মণে 
রাখ! উচিত যে, এ একজনের কম্মক্ষমতাঁর উপরই সমস্ত সংসার নির্ভর করছে। ত'ই ঠার শরীর 
মন প্রভৃতি য'তে সৃদ্থ থাকে, তার প্রতি সকলের লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । 

এই সমস্ত পরিবারে নারীদের কর্তব্য সঙ্বদ্ধে বিশেষ করে আহারাদির দিকে তাদের কতদ্ুর সজাগ 
থাক! উচিত, সেই বিষয়েই আলোচন! করার চেষ্ট! করব। এ্ৰাচবার জন্ভই খেও, খাওয়ার জন্তই 
বেঁচো ন1।” এই প্রবাদ বাক্য থেকে স্পষ্টই খাওয়ার গুরুত্ব উপলদ্ধি কর! বায়। উদর-পুন্তিই 
আহ:টরর একমাত্র উদ্দেন্ঠ ঈয়। বাচবার জন্ত, সত্যিকার জীবনীশভি নিক্সে পৃথিবীর ক'জ 


পপ পা পা 


* আনন্দবাজার পত্িক।” (৯ই বৈশাখ, ১৩৬৩ সাল ) হইতে গৃহীত । 


-২২০ 


রন্ধনশালায় নারী 


করার অন্থই আহারের প্রয়োজন । তাই আহাধ্য ভ্রব্য পরিবেশন ও গ্রহণের বিশ্ষে কত কুলে 
থার। আছে। 

অনেক পর্রবারেই শুনতে পাওয়া যায়, পরিবারের কত্ত আজ ন। খেকে অথব। গত রাজ্রের 
বাসি খাবার কোনরকষে নাকে স্বথে গুজে অফিসে রওন। হয়েছেন । কারণ অবশ কংলেজান। 
বায় নেক কিছু। হয়ত বা সময়মত বাঁজার এ.স পৌছয়নি, অন্ত কোন কাজে ব্যস্ত থাক'য় ন1 
ঘুম থেকে, উঠতে দেরী হওয়ায় খুব চেষ্টা করেও সমস্ত রাম! সময়মত সম্পন্ন কর যায় নিঃ 
অহ্স্থত। বা অনুরূপ কোন জরুরী কাজের কথ। শ্বতস্ত্র। কিন্ত অনেক স্থানে আলম এবং বর্তীব্য- 
জ্ঞালহীনতাও এর অন্ত দ্বামী। কোর্ট-কাছাগী, অফিস এবং স্ুল-কলেজের যাদের সময়মত 
স্ান-্সাঙার করিয়ে নিয়মিত কাজে রওনা করিয়ে দেওয়। পরিবার-কবার একটা বিশেষ দাদত্ব 
হওয়1] উচিত। যার যে সময় রওন! হওয়ার কথা, তার অনেক আগেই রানা সম্পন্ন কর! কর্বব্য। 
হাতের কাছেই বর্মছছল পাওয়] যায় না ব1| সকলের ভাগ্যে মোটরগাড়ী জোটে না। অল্প বিস্তর 
সকলকেই হাট্তে হব এবং ট্রেনে, ট্রামে, বাসে ঠাসাঠাসি করে দাড়িয়ে এবং ঝলে ঝা্‌লে জীবন 
বিপন্ন করে চাক্ষুরীস্লে পৌঁছিতে হয়। দেরী হলে লাল কালির দাগ পড়ার? মাইনে কাটার এবং 
বড়বাবুর কটু কথ! শোনার সম্ভাবনা থাক'য় যাজ্রাকাজে অফিস-যাত্রীদের কোন কাণজ্ঞান 
থাকে না। এ"হেন অবস্থার পেটে কম ভ'ত পড়লে সারাদিন তর কি অবস্থ] হয়, তা সহজেই 

। তাছাড়া সময় অভাবে উত্তপ্ত কতকগুল খাদ্য মুখ পুড়িয়ে গোগ্রাসে গিলে ছোটার ফলও 

অতীব ভয়ঙ্কর । ছুই একদিনে এই হিষ“ক্রয়ার ফল উপলব্ধি কর] যায় না। বিস্ত যাকে বাকী 
জীবন «ভাবেই চলতে হবে, তাঁর ভশিম্তৎ যে কতখানি বিষাদময় তা অনেক অফিস-যাত্রীই এবং 
সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরিবারের লোকের তিলে তিলে অনুভব করছেন। ছ্রারোগ্য রোগে কমেই 
জীবন'শক্তি হারিয়ে চাকুরে সংসারের তবিষ্তৎ অন্ধকার করে শানেন। নির্ধারিত সময়ের অল্প 
কিছুকাল আগে বারা সম্পন্ন করতে পারলে, থারে-হ্ছে কম ব বেশী ন। থেয়ে রচিমত এবং 
প্হিমাপ-হত আহার করা যায় এফং আহারের প্র বেশ কিছু বিশ্রাম নিয়ে থরে শীরে রওন। 
₹ওয়া সম্ভবপর হয় ) এই ব্যবস্থা পরিবার-কর্তীর পক্ষে যখন স্বাস্থাপ্রদ পরিবার-কত্রার পক্ষেও তেমনি 
ভৃপুদায়ক। সমস্তদন চাকুরে যেমন অভ্ভুক্ক ন1 থেকে প্রধূল মনে আপনার কাজ করতে পারেন, 
বাড়িতে ম্ছল'রাও তেমনি মানসিক উদ্বেগ ন| রেখে নিশ্চিন্তে গৃহ্স্থালীর অন্যান্ত কাজ সম্পন্ন করতে 
পারেন । 

চাকুরেদের সকালে এই খাওয়াট। শুক, চ্চড়ি, ড+1ট। গরভৃতি দিয়ে রাশিকৃত না করাই উচত। 
করণ, ওশচলো! খেতে ভাল লাগলেও সময় বেশী লাগে ; সে ধরণের সময় অনেকেরই হাতে থাকে ন।। 
তাই অবস্থান্বযায়ী ম'ছ, ডল, ভাজা, তরকারি প্রভৃতি সাধারণ খাবারের ব্যন্স্থাই উপযুক্ত। এই 
খাবারগুলি সব সময়ই লঘুপাক হওয়া বাঞ্চনীয় । রানে অথব! ছুটির দিনে আমোদ-অ!হলাদ. করে 
সবাই; মিলে নতুন কোন আহাধ্য গ্রহণ করা আনন্বদায়ক। 

বিদ্তাশিক্ষার. মত রান্নাও বিশেষ যত্বসগকারে শিক্ষ/ করতে হয়। সঙ্গীত-পিপাসৃকে গান শুনিয়ে 
বযতট! 'আনন্দ পাওয়া! যায়, নিজ হাতে প্রন্তত নূতন নূতন খাবার খাইরেও অন্ুন্দপ "আনন্দ পাওয়' 
যায়। যত্বপহৃকারে ধীরে ধারে চেষ্ট! করলে ক্সতি অল্প সময়েই একজন পাক! রাধুনী হওয়| যায়। 

রোজ একই রকম খাবার খেতে খেতে মুখে অরুচি আপা অত্যান্ত স্বাভাবিক । তাই বণড়ীং 
মেয়েদের উঠিত নূতন নৃতন খাবার তৈর শিক্ষা করা । 

রাক়্াঘরের পরিফ্ষার-পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ দৃকি দেওয়! উচিত । কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্ত 
সংসারে এই ঘরটি অন্তান্ত ঘর অপেক্ষা অনেক অযক্ধে থাকে ? ঝ ল, কালি, কয়ল।, ঘু'টেতে এর রূপ 
অতীব ুৎনিত। তাছাড়া! তরিতরকারীর খোস!, ভাতের ফেম প্রভৃতি দ্বার! এর পার্খবর্তী বান পয 


২২১৯ 


ভারতের নারী 


নোংরা করে স্বাখা! হয়। এ কাজটি কর! মোটেই উচিত নয়, কারণ প্রত্যেকটি জিনিসের পরিচ্ছন্নতা 
প্রিপাকক্রিয়ার সাহায্য করে থাকে । 


আহার পরিবেশনণকালে রণাধুনীকে অনেকভাবে সংযত থাকতে হুয়। কোন প্রকার উত্তেজিত 
বা বিরভির ঘটনাও খাওয়ার সময় উত্থাপন কর! উর্িত নয়। কিন্ত আমাদের বাঙ্গালী! মধ্যবিত্ত 
ঘরে অধিকাংশ ক্ষেঅ&ে লানাশ্রকার সাংসারিক জটিল সমস্তা খাবার সময়ই আলোচন! কর! হয়। 
কলে অশান্ত মন নিয়ে খাওয়ার দরুণ পরিপাকক্রিয়ার যথেষ্ট ব্যাথাত ঘটে থাকে এবং অন্মনন্কতার 
জলন্ত জিন্তেতে কামড় লাগা, গলায় খাধার বেধে যাওয়ার বিপদ ঘটার নস্ভাবন] খুব বেশী। তাছাড়া 
তর্কের জগ্ত খাঁবার সময় বেশী কথ! বলায় আহার্ধদ্রব্য উত্তমন্ধপে চব্বিত হয় ন! এবং হজম ক্রিয়ার 
ব্যাঘাত ঘটতে থাকে। 


এই তো গেল পুরুষদের আহারের প্রতি নারীদের কর্তব্যের কথ! | নারীদের নিজেদের প্রতিও 
তাদের অনেক কত্তব্য আছে। তার? এমন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব। স্বাস্থ্যপ্রদভাবে সংসারের 
প্রতিটি কাজ করবেন, যাতে গ্কারা নিজেরাও প্রত্যেকটি কাজের মাধ্যমে আনন্দ পান, শক্তি পান। 
নিজের বুদ্ধির দোষে ব! অশিক্ষার জগ্ক এমন কুসংন্কার অনুসরণ করবেন না, যাতে তিনি নিজে 
ক্রম কম হীনবল হয়ে অভাবের সংসারে সমন্ত! বাড়িয়ে তোলেন । আঅবসরমত বিশ্রাম লওয়া, 
লঘু হ!ণ্স-ঠা্টায় অংশ গ্রহণ কন, বাড়ীর বাইরে বেড়ান, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান 
করা, সময়মত শ্নান-আহার কর এবং সংস্কতিগত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা উচিত। উৎকৃষ্ট 
গঠিত পাঠ নারীজীবলের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ । এই সমন্ত ক্রিয়!-কলাপে নারী ভার 
জীবমপশক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের রুচি অনায়াসেই বাড়িয়ে তুলতে পারেন । 


১৮। নান্্রী-সমস্যা* 


আজ তোমাদের কাছে সেয়েদের সমহ্য! সমন্ধে বলব £ মানুষ যত প্রাচীন এ-সমন্তাও তার ব্বাহা- 
কূপ তই প্রাচীনঃ কিন্ত সবলে গেলে তা। আরও বেশী প্রাচীন | আবু ধে বিধি সে সমস্তার নিয়ন্ত্রণ কৰে 
ও তার সমাধানের সন্ধ'ন দেয়, তাকে জানতে হলে যেতে হবে বিশ্বশ্থটির আদিতে হৃষ্টিরও বাহিবে । 


প্র'ঈ'নতম এঁতিহাধারার কোথাও কোথাও, সন্ভবত সবচেয়ে প্রাচীনগুলিতেই বলা হয়েছে যে, 
বিশ্ব ডি ব হেতু কল মিজেকে বাহিরে বস্তভৃত প্রকট করে দেখবার জন্য সেই একম্‌ সৎ এর “ইচ্ছা । 
তার এই খআত্মবিহ্বজনে প্রথম ধাপ হ'ল চিৎশক্তির আবির্ভাব । তাই প্রাচীন সব এরতিহা বলে 
থাকে যে পরাঞ্পব হলেন পুরুষ এবং চেতনা শ্বী-_-এই রকমে হুত্রপাত প্রথম বিভেদের, কুচন! 
লিঙ্গতেদের , আর এই রকমেই এল নারীর আগে পুরুষের স্থান। বস্ততঃ হাতির পুর্বে যদিও ছুজনে 
এক, অভিন্ন এবং যুগপৎ অন্তি, তবু পুরুষ প্রথমে সিদ্ধান্ত করলেন এবং তারপর প্রকৃতিকে প্রকট 
করে ধরলেন নে-সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করতে । এর অর্থ প্রকৃতি ছাড়! হৃষ্টি নেই, আবার কারণ 
হিপাবে পুরুষের | ইচ্ছ! ছাড়। প্রকৃতির প্র কাশ নেই। 


“ভ্রীঅরবিন্ঠ মলির বপ্তিকা” হইতে গৃহীত। 
২২২ 


নারী-সমন্ত। 


অবস্ঠ প্রঙ্গ তোল! বায় এই ব্যাখ্যা একান্ত মানুধী রচনা কিন1। কিন্ত সত্য কথ! বলতে গেলে 
থে ব্যাখ্যাই মানুষ দিক-_অস্তত$ ভার প্রকাশের ভঙ্গীতে ত1 সর্ববদ! মানুষী ভাবের হতে বাধ্য 
বাক্তিবিশেষ অজ্ঞেয় এবং অচিজ্যের দিকে তাদের আধ্যাত্সিক উত্তরণে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছেন মানুষী 
প্রকৃতিতে একট! অপূর্বন ও প্রায় অনির্ধ্বচন'য় উপলব্ধির মধ্যে বুক্ত হয়েছেন লক্ষ্যের সঙ্গে । কিন্ত যখন 
ভাবা চেয়েছেন অপরেও সেই আবিষ্কার দ্বারা] উপকৃত হোক; তখন জিনিসটিকে ভাবায় বাথতে হয়েছে, 
বোধগম্য করে তুলতে গিয়ে মান্ুযী করেই ধরতে হয়েছে, প্রতীকের আশ্রয়ে ধরতে হয়েছে । 


কথ! তোল! ধেতে পারে আবহমামক!ল ধরে নারীর উপর পুরুষ যে আশা! পেষণ করে আসছে 
তর শ্রেষ্ঠত্ববোধ, ভার জন্ত কি দায়ী নয় এই সহ অভিজ্ঞত1 এবং তাদের বর্ণনা 1? কিম্বা! এত ব্যাপক 
বিস্তৃত যে, শ্রেষ্ঠতাবোধ তাই জন্ম দিয়েছে এসব অভিজ্ঞতার কুস্্রকে ? 


মোটের উপরঃ মূল কথাটি তবু অবিসম্ব।দী £ পুরুষ নিজেকে ভাবে শ্রেষ্ঠ এবং চাঁর প্রভুঙ করতে, 
মার" নিজেকে বোধ কৰে নিগীড়িত এবং প্রকাশ্যে অথব। গোপনে করে বিদ্রোহ? যুগ যুগ ধরে চলে 
ত।সছে এই নরনারীর ছন্দ-__নান। ব্ূপে নান]1 ভঙ্গীতে প্রকাশ হলেও তার মূলে এই একই জিনিস। 


অনহ্) পুক্ুধ দব দোষ চাশার নারীর উপর, আর ঠিক তেমনি ভাবেই নানী সন দে চাপায় পুরুষের 
উপর, প্রকৃতপক্ষে ছু'জনেরই পাওয়া! উচিত সমান দোষের ভাগ এবং কেউই অপরের চেয়ে শ্রেঠত্ব দাবী 
করতে পারে না । তাছাড়া যতদিন না এই ছো'ট আর বড়র চিন্তা মন থেকে মুছে যাঁয় ততদিন এই যে 
জকোঝাবুঝি ছুই পক্ষকে ঠেলে দিয়েছে ছুই বিরুদ্ধ দলে,তার অবসানও নেই,সমস্তারও সমাধান নেই । 


সমন্তাটি নিয়ে এত কথ। বল। হয়েছে, এত কথা লেখ! হয়েছে, এত বিভিন্ন দিক থেকে তার বিচার 
হয়েছে যে, সেসব কথ পুরোপুরি বলতে গেলে একখানি বইতেও স্কুলান হবে না। মোটের উপর 
তত্ব সব খুধই হুন্দর অন্ততঃপ:ক্ষ সবই মুল্যবান তারা; তবে কাধ্যতঃ ঠিক ততখানি সার্থক নয়; 
বাস্তব লাভের দিক থেকে বলা চলে না! আমর! সেই প্রস্তরযুগ ছাড়িয়ে খুব বেশীদুর এগিয়ে গিয়েছি 
কারখ পারম্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে নরনারীর সমান ভুববস্থা--প্রভৃত্ব করেছে একজন, আর অন্ফজমের 
[সত্ব একটু শোচনীয় ত বটেই। 


দাস ছড়' আর কি, কান্ণ- লোভ, মোহ, মাৎসর্ধ; থাকলে তাদের দাস হতেই হয়, আব।র 
ঘাদের উপর নির্ভর কবে সে-সব ভোগ-হখের চ'রতা তা, তাদের ও দাস হতে হয়৷ 


এই রকমে নারী পুকুষেক দাসী-_কারণ, তার আলক্তি পুকষ ও তার বঙ্গবীর্ষে)র প্রতি, কারখ-_ 
সেচাফ একখানি নিশ্চিন্ত নীড়ে আশ্রয়, সর্ববেপরি রয়েছে তার মাতৃত্বের লোভ; অন্যদিকে পুরুষও 
তেমলি আবার নারীর দাস, হেতু তার অধিকার-প্রবৃতি, ক্ষমতা ও প্রতুত্বের স্পৃহা, যৌন সন্বন্ধের 
গ্রতি অবর্ষণ আর বিবাহিত ক্গ'বনের ছোটখাট সখ-হবিধার উপর তার আসি । 


তাই কোন আইন-কানুন নারীকে মুক্তি দিতে পানে না, যদি না সে নিজেই নিঞ্জেকে মুক্ত কৰে ; 
তেমনি পুরুষেরাঁও দাসত্বের হাত থেক মুক্ত পাবে তখনই যখন ভিতরের সব দাসত্ব থেকে নিজেকে 
ছ'ড়বে। 

একট! প্রচ্ছন্ন কঠিন সংগ্রামের অবস্থা! সর্বদাই র£য়ছে অবভেতনার শুবে--এমন কি শ্রেষ্ঠ যার! 
তাদের মধ্যেও ) এরকম ঘট! অনিবার্ধ্য যদি ল! মানুষ সাধারণ চেতনার উত্ধে উঠে যায়, পূর্ণ চেতনার 
সঙ্গে মিশে যুক্ত হয়ে যায়, পরম সত্যের স-জ মিলিত হয়। কারণ--উদ্ধচেতন। লা হলে দেখ। যার, 
পুরুষ ও নারীর মধ্যে পার্থক্য শুধু দেহগত ! 

বন্ততঃ হতে পারে, পৃথিবীতে হুষ্টির প্রথম দিকে ছিল একটী শুদ্ধ নর ও একটা গুদ্ধ নারীর ক্কপ। 
উভয়ের ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং পরিক্ষার পার্থক্যঃ তারপর কাঁলে গতি-্প্রধাহ্র সঙ্গে নান! 
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ভারতের লারী 


মিশ্রণের কলে পুকষামূকমে ধারার প্রভাবে সব ছেলের! তাদের যাতার সার্ৃশ্য পেল সব মেয়ের] পেল 
তাদের পিতার সাঘ্ৃষ্ত। সামাজিক উন্নতিকল্পে একই রকম কাজ প্রভৃতির ফলে জাজ জার সেই আপদ 
রূপটীকে চেনাই যায় নাঃ বহু পুরুষ বহু ভাবে, গুখে মেয়ের মতে? বহু মেয়ে বিশেষ করে জাধুনিক 
সমাজে, বহুভাবে গুণে পুরুষের মতো । তবে হুঃখের বিষয়, শারীরিক আকৃতির দরুণ এই কঙ্ছহের 
অভ্যাস মার গেল না বরং প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তির ফলে বেড়েই চলল বোধ হ্য়। 


মানসিক অবস্থা ভাল যখন তখন গর ও নারী উভ:য়ই ভুলে যায় এই যৌন বিভেদ । তবে সামান্য 
উত্তেজনায় ত1 আবার দেখ! দেয়-_নারী বোধ করে, সে নারী, পুরুষ বোধ করে সে পুরুষ, আবার শুরু 
হয় অন্তহীন কলহ-__কখনে! এ রূপে কথনে। ও ব্ধপেঃ খোলাখুলি অথব! প্রচ্ছন্নতাবে, আর সম্ভবনঃ 
যত প্রচ্ছন্ন ততই মর্্াস্তিকভাবেই | মনে হয়--এবার। চলবে সেদিন “ব্যস্ত যেদিন পুরুষ ও নানী বলে 
কিছু ধাকবে না, থাকবে যৌনলাঞ্নামুক্ত দেহের আধারে আদি এক/কে প্রকট করে জীবন্ত আত্মা সব। 


তাই তো আমরা স্বপ্ন দেখেছ সেই পৃথিবীর--পরিশেষে সেধানে সব বিরোধের হবে অবসান, 
যেখানে দেখ! দেবে সেই মানব যে হবে মানুষের শ্রেষ্ঠ শ্থিসমুহের সমন্বয় নিজের একীভূত চেতন! ও 
কর্ধের মধ্যে মিলিয়ে ধরবে ভাবন! ও ক্রিয়াকে দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে । 

সমস্ঠাটির এই ঝুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধান যতদিন ন]1 হয় ততদিন যে ভারত এবিষয়ে, অস্তান্ক আতকে! 
অনেক বিষয়ের মতো, মনে হয় দারুণ বিষম বৈপরীত্যর দেশ? সে-ই এনে শ্বাপন করতে পারে 
এক বৃহৎ ও সর্বগ্র।হী সমস্বয় । 

ফলতঃ ভারত নয় কি সে দেশ যেখানে দেখি বিশ্বশ্থহি কাণরনীঃ অন্থরনাশিনী, সকল দেবতার সর্বব- 
জোকের জননী সর্ববরদাত্রী পরাশক্তি মায়ের উদ্দেস্টে উঠেছে নিবিড়তম তক্তি, পরিপূর্ণ পুজ। 
আরাধনা । 

এই ভারতেই আবার দেখি ন| কিনাপীত্থের প্রতি তাব্র ঘবণ1--তারই নাম প্রকৃতি, মায়া? ছৃক্টা। 
ছলন।, সকল পতন ও হুর্গতির হ্কেতু সেই প্রক্কতই এনে দেয় ভ্রাপ্ি, মালিক্প, সেই ভগবানের কাছ 
থেকে সরিয়ে গিয়ে যায় ঘুরে 

ভারতের জীবন জান্স্ত এবং বৈপরীত্যে ভর ॥ ত'রই ফলে অন্তরে ও চেতনায় তার বেদনার ভাব । 

কত দেবীর কত মন্দির এখানে $ এখানে দেবী ছুর্গার কাছে তার সম্ভানর! আশ! করে তাদের সিদ্ধ ও 
মুক্তি; আবার এদেশেরই একজন বলেনি কি যে, নারীদেছে ভগবান অবতরণ হবেন ন। কথনও কারণ 
সেক্ষেরে কোনে বুদ্ধমান ভারতীয় তাকে চিনতে পারবে না| সুখের বিষয় ভগবানের উপর এমন 
সঙ্কীর্ণ মনের এমন হীন ধারণার প্রদ্ভাব পড়ে না। তিনি যখন মানুষা তন্ন ধারণ করতে চান তখন 
কেউ চিন্বুক ন! চিন্ুক বে চিন্ত! বিন্দুষাত্র তাকে বিচলিত করে ন।। অধিকন্ত যতবার তিন্দ 
এসেছেন এই এখানে মর্ত্যলোকে, ততবার মনে হুয় শান্ত্রজ্ঞ পঞ্ডিতের চেয়ে সরল শিশু এবং সহজ 
অন্তরকে ই বেশী সমাদর দেখিয়েছেন । 

একটা! নৃতন চিন্তা! একট। নূতন চেতন! যতদিন ন! প্রকৃর্তিকে বাধ্য করে শুষ্টি করতে এক 
নৃতন শ্রেনীর জীব, যারা প্রজননের পাশব উপায় থেকে মুক্ত হবে, যারা বুগল যৌনসভ! হিসাবে 
থাকবে ন৷ ততদিন সর্বত্র নকল ক্ষেত্রে বর্তযান মানবজাতির উত্ততির জন্ক সবচেয়ে শ্রেঠ কাজ হবে 
এই ছুই শ্রেণীকে সমান দৃষ্টিতে দেখা, তাদের দেওয়া একই শিক্ষ! একই অনুশীলন; শেখানে! সকল 
যোৌঁন বিভাগের উদ্ধে স্থিত এক তাগবৎ সত্যের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নতা সংযোগের মধ্য দিয়ে সব সম্ভাবনা, 
সব সুসঙ্গতির উতৎনকে কি রকমে লাভ করা যায়। 
যনে হয় বৈপরীত্যের দেশ ভারত নূতন ভাবের জন্ম দিয়েছে যেমন, তেমনি নৃতন সিদ্ধিরও হবে 


অগরদুত। 
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১৯। ভান্রতেত্র নান্নী 


ভারতের ধুলি কণা, ভারতের বায়ু-্বক্ষি-বারি , 
পুত করি, ভারতের নাবী-_ 

গৌরবের সিংহাসনে বিজদ্িনী ছিলে অধিষ্ঠিতণ, 

ন্েহ, প্রেম, করুপায় শান্তিময় বিশ্বের পুজিত1 । 

শমন চমকি* গেছে তোমার সে দীঞ্চ মহিমাক্স 
জীবস্ত ভাষায় 

লেখা তার ইতিহাস আজে সেই গাচ্ছুড়ের জলে 

গভীর কাম্যকবনে অন্ধকার ছায়া-তরুতলে । 

তুমি ছিলে ভারতের সাধবী সতী, দময়স্তী, সীতা, 
অয সুচরিতা ! 
মহীয়সী সম্রাজ্ঞজীর মত 

আপনার গৃহ-রাজ্যে শৃঙ্খলায় অতন্দ্র নিয়ত ॥ 

ছিলে তুমি শক্তিময়ী--ওগো রাজরাণী ! 
তোমারি সে বাণী 

ছিল আজ্ঞা, উপদেশ, সান্ত্বনা ও প্রীতি-সম্তাষণ, 

নাপীত্ব ও মাতৃত্বের কি অপুবর্ব মধুর মিলন ! 

তোমারি পবিত্র অস্কে করি তব বক্ষঃক্থধা পান, 
তোমারি সন্তান 

কত স্যরি, শিল্পী, কবি, বিশ্বজক্লী কত মহাবীর 

তোমারি গৌব্রব বহি” পায়ে আমি নোক্ায়েছে শির 

মে গৌরব দলি” ছুটি পান্স__ 

উন্মাদিনী ওগে। নারী আজ তুমি চলেছ কোথায় ! 

তুষার-মণ্ডিত-শির উচ্চ-গিরি-শিখরের মত, 

তুমি চলিয়াছ ধার1-নিঝ রের প্রবাহে নিক্ঘত-_ 
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ভারতের নারী 


নিভৃত সে গুহার অঞ্চলে, 
ন্েহময় অস্তঃপুর-তলে । 
ধ্বনিয়! পড়িতে চাও সেই তুমি কিসের আশায়, 
কিসের কাঙ্গাল তুমি মত্তা আজি কোন্‌ মদিরায়? 
স্ব্গ-চ্যুতি হেরি তব আজ 
কত ক্ষোভ, কত লঙ্জ! জেগে ওঠে মরমের মাঝ ! 
ভবিষ্তের শিশু কাদে, ন্েহহার। গৃহের মাঝার 3 
তুমি নির্বিকার__ 
ৰিশ্ব জয়ে চলিয়াছ__মোহ ঘন অন্ধকার পথে, 
ভানায়ে গৃহের শান্তি অশান্তির দুশিবার আোতে। 
কোন্‌ বাশী আজ তোম] গুহ হ'তে পথে নিল টানি, 
ভেবেছ কি একবার হে জননি, বিশ্বের কল্যাণী! 
সংসারের নিত্যকশ্রে, পুরুষের প্রতিযোগিতায় 
এত ব্যগ্র কেন তুমি হায়! 
হোক সে গো মহাশক্তিমান্‌ 
তুমি কেন তুলে গেলে হায় নারী সে তোমারি দ্ান। 
বিশৃখ্খল গৃহাঙ্গনে জমে ওঠে অযত্ব জঞ্জাল,__ 
নেহ সে শুকায়ে গিয়ে আজি শুধু হয়েছে কঙ্কাল; 
লক্ষ্মীর সিন্দুর ক্ষোভে ক্লান হ'য়ে আসিছে কোটায়, 
মঞ্জরী ব্যথায় ঝরে দীপহার! তুলসী -তলাক় ! 
গৌরবের মায়া-মরীচিকা_ 
তোমারে পরালো আজি অগৌরবে একি রজোটীক1। 
বুঝিৰে না তবু নারী, অভিষানে মন্তা জয়রথে, 
কি হারায়ে কি পেয়েছ আজিকার প্রগতির পথে? 
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আমাদের প্রকাশিত কায়কখানি 
এটি 
আকর্ষণীয় পুস্তক 

ভ্ীউপেজ্দ্চজ্্র ভট্টাচার্য 
সভিত্র শ্রীমভগবদৃগীতা 

ইহাতে আছে-_-তারতের শিক্ষামন্ত্র--ভারতের ধর্ম ও কর্ম--সনাতন ধর্ম 
ও বর্ণাশ্রয ধর্ম-_শীতার ধর্ম_গীতার আধ্যাম্িক ব্যাখ্যা_-গ্ীতার হৃচনা-_ 
মূল, অশ্ব ও বঙ্গাহবাদ_-গীতামৃতসার (শ্ীঅরবিদ্ব )- মানবজীবনের লক্ষ্য 
ও সিদ্ধিলাতের উপায়! বহ চিত্রে সুশোভিত । ৭২+১€/, পৃষ্ঠা ৩৯৪ £ 
দুদ্দর বাঁধাই, মুল্য ২০০ | 


প্রীউপেক্দ্রচজ্্ ভট্টাচার্য্য 


ভিত গীতা বাতা পদে 
ইহাতে আছে--ভারতের শিক্ষারমন্ত্র--ভারতের ধর্ম ও কর্ম-সনাতন ধর্ম 


ও বর্ণাশ্রম ধর্ষ-_-গীতার ধর্ম-শ্অরবিন্দের গীতার ভূমিক1-গীতামৃতসার 
(শীঅরবিন্দ )-_ মানবজীবনের লক্ষ্য ও লিদ্ধিলাভের উপায়--সুললিত পদ্যাহ্ববাদ 
বহু চিত্রে সুশোতিত। ৬২১৫৪, পৃষ্ঠ! ১৮৬ £ ছুন্বর বাধাই, মুল্য ১৫০ । 


শ্রীউপেক্দ্রচজ্জ ভট্টাচার্য্য 
ভারত পুরুষ শ্ীঅরাবিক্ত 


(২য় সংক্করণ )--৫ যন্ত্রন্থ ) 


শ্রীউপেজ্জচজ্দর ভট্টাচার্য 
ভারতের াধীনতা সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 

সিপাহী-বিত্বোহছ হইতে আজ অবধি স্বাধীনতার জন্ত যে সব সংগ্রাম হইয়াছে 
সুপ্তকখানি তাহার আহ্ুপৃথিক সংক্ষি ইতিহাল--বহু চিত্রে শোভিত। 


৭২ ১৫ &/ পৃষ্ঠা! ১৮৪ ঃ সুল্য ২*০*। 


[  ] 
ডাঃ পশুপতি ভটচার্ধ্য 
বাধার মহাপুরুষ শ্লীঅরাবিক্দের জীবনী 
(ছিতীয় সংস্করণ--১৯৬৭ ) 
একাধারে ভারতের হ্বাধীনতার অগ্রদৃত, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রাজনীতিজ, 
সকলের চেয়ে শ্রে্ট কবি, মহাদার্শনিক, বহু ভাবাবিদ্‌, সর্বোৎকৃষ্ট সাংবাদিক, 
সর্বোচ্চধরনের সাহিত্যিক শ্রীঅরবিদ্দের একটি ছোট জীৰনী পুস্তক। ছোট 


হলেও অতুলনীয় । ৭২/১৫&/, পৃষ্ঠা ১৬* £ বহু চিত্রে শোভিত, ছুম্দর বাধাই, 
মূল্য ২০০ । 


ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য্য 
দুষ্ভজীবন প্রসক্ষ 

বর্তমান যুগের মাচুষের ব্যক্তিগত জীবনে তার দেহ-মন সম্বন্ধে অনেক 
প্রশ্ন থাকে যার সহুত্তর জানতে চিকিৎসকদের কাছে গিয়ে বার বার আবেদন 
কর! যায় না এবং করলেও তাদের অত উত্তর দেবার অবসর বা ধৈর্য 
থাকে না। তাছাড়া, বর্তয়ান যুগে মাধব যে সকল রোগে প্রায়ই গীড়িত 
হয় তাদের প্রতিকারের উপায় সাধারণ লোকেরও এখন যোটামুটিভাবে 
জান। দরকার-_সাধারণের পক্ষে বোধগম্যভাবে সহজ ভাষাতে ২৯টি প্রবন্ধ 
লেখা আছে। বইটি ঘরে ঘরে ব্বাখা একাস্ত প্রয়োজন | ৭২৮ % &/, পুষ্ঠা ২৩৮ £ 
সুন্দর বাধাই, মুল্য ৩-০* | 


আশুভোব মুখোপাধ্যায় 
ভোম়েছের অতকথ। 

বারোমাসে তেরে! পার্বণের দেশে মেয়েদের এই বইখানি যে কত প্রয়োজনীয় 
তা! এর অষ্টম সংস্করণ থেকেই প্রকাশ পায়--এতে প্রায় ৬০টি বিভিন্ন ধরনের ব্রতের 
বিশদ্দ উল্লেখ আছে। চিত্রে শোতিত, মুন্দর বাধাই । (নুতন সংক্করণ-_যত্ত্স্থ ) 


আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
বিতাপুজা পল্জাতি 
মূল্য ১৭৫ । 


[ ৬ ] 
ছেলেমেয়েদের হাতে উপহার দিতে ও তাদের কচিমুখে 


মধুর হাসি ফুটাতে বিচিত্র সৌন্দর্যপুর্ণ নুতন ধরনের ছেলে- 
ভুলান নানাবিধ গল্পের কয়েকটি সুন্দর ছবির পুস্তক। 


আশুতোব মুখোপাধ্যায় 
প্রাক্ষস খোক্ষস 

ইহাতে নাপিত ও তাতি, সোনার কাঠি, রূপার কাঠি, পিঠে গাছ, রাক্ষসী ষাসী, 
সোনার গাছে মুক্তোর ফল, মুলে! রাক্ষসী প্রভৃতি রাক্ষল ও রাক্ষসীর অদ্ভুত গল্প ও 
বিস্তর ছমৎকার ছবি আছে। ৮২/ ৮ ৭%, পৃষ্ঠা ৭২ £ বহুবর্ণ চিত্রে সুশোভিত, 
মূল্য ১***। [নুতন সংস্করণ-_বন্তরস্থ ] 


আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
ভুত-পত্রী 
ইহাতে ব্রহ্মদৈত্য ও তাতি, ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ, পেত্বীর আলতাপর1, গেত্বীর 


বিয়ে, মামদে। ভূত, হেঁড়ে ভূত প্রভৃতি নানাবিধ ভূতের গল্প ও চিত্ত আমোদকারী 
চিত্র আছে। ৮২/১৭%, পৃষ্ঠা ৬৪ £ মূল্য ১*** | [নুতন সংস্করণ-_যত্তস্থ ] 


আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
ছেলে 9 ভাবি 

ইহাতে বাঘের বিয়ে, টুনটুনির লড়াই, কানকাটা বাজার দেশ, পেটুক দাযু 
প্রস্তুতি গল্প ও নানান্ধপ ছবি, ধাধা, হেঁয়ালী প্রভৃতি আছে। ৮২৮ ৭৮১ পৃষ্ঠা 
৭০ মনোরম বহুবর্ণ চিত্রে সুশোভিত, মুল্য ১'*০। 


ভ্রীউপেজ্জচজ্জ ভট্টাচার্য 
বাফশ। ও বীরবলের গলপ 

ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি যাতে প্রথর হয়, নির্দোষ পরিহাসে তার! সুনিপুপ হয়ে 
ওঠে, এজন্ত বীরবলের প্রচলিত বহু গল্প থেকে নির্বাচন করে পঞ্চাশটি গল্প 
এই বইতে দেওয়! হয়েছে । ৭২” « ৫ পৃষ্ঠা ১২৯ £ নুন্দর বাধাই, মূল্য ১২৫। 


ভ্রীকুলদাপ্রসাঙ্গ চৌধুরী 
'েতা খেলা পড়া 
(প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ) 

বইখানিতে নান। ধরনের খেলার মাধ্যমে পড়ার ব্যবস্থা কর! হুইয়াছে। 
বইখানি খেল ও পড়ার ষধ্যে ব্যবধান ঘুচাইতে সক্ষম হইবে বলিত্বা আশ! 
করা বায়। বইখানি ব্যবহার করিয়া আমাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপডা 
শিখা হু, ক্রত এবং আনম্বপূর্ণ হউক ইহাই কামনা করি। পৃষ্ঠ! ৫* £ প্রতি ভাশ 
মূল্য ১৭৫ | 





সংঞবোধ্য ঝঞরঝরে ভাবায় 
লেখা, পাতায় পাতায় অজন্র ছুই- 
রজ1 ও একরজ। ছবি, সুন্দর কাগজে 
নয়নলোভন ছাপা, সুদ্বশ্যট বাধাই । 
চার খণ্ডে সমাণ্ড। প্রথম খণ্ড 
৮২৮১৫ ৭ পরষ্ঠা ৩*৪$ মূল্য ১২**০ | 


সডার্প পুঝ? এজেন্ু ড 





৮০, বঞ্িে চ্যান ১ *কালিকীত্া১২ 


